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নিবেদন 


মর্রোপরি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দুইজন মনীষীর নিকট। এদের 
একজন বর্তমান বাংলার ই্সগেকটার জেনারেল অব পুলিশ শ্রীহীরেন্ 
সরকার এবং অপর জন কলিকাতাঁর পুলিশ কমিশনার শ্রীছরিসাধন ঘোষ” 
চৌধুরী, এদের উপদেশ ও অগ্ুমতি না হলে এই গ্রন্থ গ্রকাশ কোনও 
দিনই মন্তব হতো না। 

আমার এই পুস্তক কযখানি “গুরুদীম চ্যাটাজ্জি এগ মন্দের 
স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীহরিদাস চ্যাটাজ্জি মহোদয় নানা অহথবিধার 
মধ্যেও আগ্রহের মহিত গ্রকাশ করার জন্য তীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 
সাহিত্যিক শ্রীনধাংগুকুমার রায়গৌধুরী মহোদয় পুনঃ পুন: তাগিদ ও 
উৎসাহ না দিলে এই বিরাট পুস্তক রচনা কর! হয়তে। সন্তব হতো না। 
মুদ্রণ বিষয়ে তার বিবিধ উপদেশ ও আগ্রহের জ্ুও আমি তাঁর কাছে 
কতজ্ঞ। শ্রগোবিনাপদ ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহকারী খিকষদাস চক্রবর্তী 
এই পুস্তক কযখাঁনির মুদ্রণ বিষয়ে বহু শ্রমস্বীকার করেছেন, এইজন্য 
তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। এঃছাঁডা,তারতবর্ষ প্রিটিং 
“ওীরমের শ্রীরামছরি বাঁড় শ্রীম্যাকুমার চত্রবর্থী এঝ শ্রীশান্কশেখর 
'কোঁডার মুন্রণকার্যে বই অন্গুবিধী দ্বীকার করেছেন, বত তাদেরও 
আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


আঅপরাধ-বিজ্ঞোন 


অষ্টম খণ্ড 


অপরাধ-নিরোথ 


এদেশে রোগ ও রুগীর বৃদ্ধি ঘটলে ডাক্তারের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়, কিন্তু এমন দেশও আঁছে যেখানে উহাদের সংখ্যা কমাতে পারলে 
ডাক্তারের মাইনে বাড়ে। বস্ততঃপক্ষে রোগ নিরাময় অপেক্ষা রোখ- 
নিবারণ বহুগুণে শ্রেঘঃ| অপরাধ-নিরোধ সম্পর্কেও এই একই বধ! 
বলা চলে। যে দেশে অপরাধীর সংখ্যা কম, প্ররুতপক্ষে সেই দেশই 
্বরভূমি। অপরাধীর সংখ্য| কমিলে আমাদের এই মর্ভই বেহন্তে পরিণত 
হতে পারে। 

অপরাধ-নিরোধ স্বীভাবিক ও অস্বাভাবিক, এই ছুই উপায়েই সম্ভব ; 
কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ই শ্রেষ্ঠ। বক্তব্য বিষয়টা একটু 
বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। ধরুণ, একটা! দন্যু আপনার বাঁসগৃহ আক্রমণ 
করেছে। প্রতিরোধার্থে আপনি তাঁর মন্তকে দারুণ আঘাত করলেন। 
নে আ্নাদ করতে করতে পলায়ন করলো! কিন্তু ত| মাত্র ক্ষণিকের 
নরার দেখা গেল, মলে আপনার এ বাটা আক্রমণার্থে 
ছ। আপনি পুনরায় তাকে অনুরূপ ভাবে আঘাত করলেন, 
গশ্চাদপদ হোল কিন্তু পরদ্দিনই দেখ! গেল সে আবাঁর ফিরে 
এই ভাবে যতবারই তাকে আঘাত করা যায় ততবারই সে 
ট, কিন্তু পুনরায় সে এ একই উদ্দেশ্তে ফিরে আসে। এইরূপ 







অপরাঁধ-বিজ্ঞান ২ 
অপরাধ-নিরোধের নাম “অস্বাভাবিক অপরাঁধ-নিরোঁধ? | আইন ও শান্তির 
দ্বারা এইবূপ ভাবে অপরাধ-নিরোধ কর! সম্ভব। কিন্তু আপনি যদি 
এ দস্থ্যকে বুঝিয়ে সুবিয়ে তাকে খুশী করে বা তার মনে ধর্মভাবের 
উদ্রেক করে একবার ফিরিয়ে দিতে পারেন তাহ'লে সে, সেই যে চলে 
যাবে আর কখনও অসৎ উদ্দেশে ফিরে আসবে নাঁ। এই শেষোক্ত 
পন্থায় অপরাধ-নিরোধের নাম “স্বাভাবিক অপরাধ-নিরোধ? । 

এমন একরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যাহা দ্বার! ত্বরাঁয় রোগ সারানো 
যায় বটে, কিন্তু তা সাময়িক ভাবে ফলপ্রস্থ হয়; এমনকি একটি রোগ 
সারিঘ্বে উহ! আর একটি রোগের সৃষ্টি করে। এইরূপ চিকিৎসার সঙ্গে 
“অস্বাভাবিক অপরাধ-নিরোধে'র তুলনা করা চলে,কিন্তু এমন বনু চিকিৎসা 
আছেষ রোগের কারণ নির্ণয় করে, উহার মূল উৎপাঁটনে সচেষ্ট হয়্। 
ইহা! সময় সাপেক্ষ হলেও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে এবং চিরকালের মত এ 
রোগের উপশম ঘটায় । এইরূপ চিকিৎসার সহিত "স্বাভাবিক অপরাঁধ- 
নিরোধেগর তুলনা করা চলে। 

স্বাভাবিক ভাবে অপরাধ-নিরোধ করতে হলে যে সকল সামাজিক 
ব্যবস্থা ও অবস্থা অপরাধী-মৃষ্টি কবে, সেগুণি দৃর্ীকরণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। 
মাছষের দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক-অসমতা দূরীকরণ, 
তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ও সুন্দর পরিবেশ তৈরি করার সঙ্গে 
নৈতিক শিক্ষার প্রচলন, অস্বাভাবিক ও অকাঁরণ বাধ! নিষেধের অপধারণ, 
মানুষের নিমতম চাহিদা! মিটিয়ে তাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা এঞ্রবং 
অপরাধ-নিরোধ মূলক মনোবৃত্তির প্রসার দ্বারা শ্বাভাবিক ভাবে অপরাধ” 
বিরোধ করা সম্ভব । 

মাহষের দারিত্রয, অভাব-অভিযোগ এবং অর্থ নৈতিক-অসম্ী 
অপরাধী-ৃষ্টির অন্ততম কারণ তাঁতে আর কোনও দলোহ . 





৩ অপরাধ-নিরোধ 


'অবিবেচনার ফলে নানাগ্রকার গুরু কর-ভার দ্বারা দেশবাসীকে 
ভারাক্রান্ত করে বা অর্থ নৈতিক-অসমতা দ্বারা গরীবকে আরও গরীব 
করে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি কর! যেতে পারে যার ফলে বহুসংখ্যক 
ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবনধাঁরণের জন্ুই অপরাধী হতে বাধ্য হয়। তদুপত্তি 
অন্প-বন্ত্রহীন গরীব বস্তিবাসী মানুষ দিনের পর দিন দেখে আসছে তাদের 
মুষ্টিমেয় ধনিক প্রতিবেশীর কদাঁচার পূর্ণ আয়েদী জীবন ও তাদের অন্তায় 
ভাবে আহত অর্থের অপব্যবহার । এ অবস্থায় তার্দের মনের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া! দমনের জন্য যে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন ত1 তাদের না দিলে 
স্বভীবতঃই তারা অপরাধী হয়ে উঠবে । যে ভৃত্য-চোর প্রতিদিন তার 
মর্লিধকে বিনা বাধায় ও বিনা আপত্তিতে দস্থযগিরি করতে দেখেছে তাকে 
শান্তি দেবার অধিকাঁর সমাজের কোথায়? অপর দিকে কাউকে কেউ 
অযথা তার নাধ্য প্রাপ্য অর্থ বা সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করলে বা কারে! 
কষ্টাঙ্জিত সম্পত্তি বলপূর্র্বক দখল করলে তাঁর মধ্যে যে প্লানি আসে তা 
সর্বদাই অপরাধী-্ষ্টির সহায়ক । এই গ্লানি শুধু এক পুরুষেই সীমাবদ্ধ 
বা পর্্যবেশিত থাকে না, ইহা পুরুষানক্রমে ও বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত 
হতে থাকে। এই সকল কারণে মধ্যম পন্থা! অবলম্থনই সর্বশ্রেঠ। তবে 
ইহ! যুগোঁপযোগী করে তৈরী করতে হবে। দেশের আইন এমন ভাবে 
সথষ্ট্ি করা উচিত যাতে একদিকে ধনিক অত্যধিক সম্পত্তি অর্জন করতে 
না পারে--অপর দিকে তেমনি কারুর কষ্টাজ্জিত বা স্বল্প সঞ্চিত অর্থ কেউ 
বলপূর্ববক কেড়েও না নিতে পারে। দেশের আইন এমন ভাবে গঠিত 
হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক নাগরিক স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে আত্মসম্মান- 
সহ সগৌরবে বসবাস করতে পারে, এবং কেহ কাহারও উপরে অযথা 
কোনও অত্যাচার করতে সক্ষম না হয়। এইরূপ আইন গ্রতিটী 
সভ্যদ্দেশে গ্রচলিত থাকলেও ব্যন্পাঁপেক্ষ বিধান গরীবের পক্ষে উহার 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৪ 
সাহায্য নেওয়া আজও পধ্যন্ত কষ্টসাঁধ্য। এছাড়া বিচারক যতক্ষণ না 
ঘটনাস্থলে স্বয়ং তদস্ত করবেন ততক্ষণ তাঁর পক্ষে প্রকৃত সত্য নিরূপণ 
কর! দুরহ। বিচারকার্ধোর প্রতিটি ভুল মানুষকে বেপরোয়া করে 
অপরাধী করে তুলে। এদের যে সকল পড়শী সত্য ঘটনা! অবগত থাকে 
তাদের উপরও এই সকল বিচাঁর-বিভ্রাট একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি 
করে। এই জন্য সাধু ও স্থুধী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচারই অতীতে এদেশে 
অপরাধীর সংখ্যা কমাতে পেরেছিল। এই জন্য কোনও কোনও দেশে 
ভ্রাম্যমান আঁদালতের প্রচলন আছে । এরা অতকিতে ঘটনাস্থলে গিক্সে 
যাঁকে সম্মুখে পায় তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে। 

এদেশের গ্রাম্য সমাজে পূর্বে ধনী ও নির্ধনের প্রভে্দ ছিল। বিরাট 
প্রাসাদের পার্থ বু পর্ণকুটারও দেখা গিয়েছে । কিন্তু তা সত্বেও এরূপ 
অবস্থা ও ব্যবস্থা কখনও অপরাধী সৃষ্টি করে নি। এর কারণ এই 
গ্রভেদের মধ্যে কোনও গ্লানি বা বিদ্বেষ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য 
থাকলেও তাতে পাপ বা গ্লানি থাকে নি। তেমনি সেখানে ধশীদের 
মধ্যেও অনাচার ছিল না। এই সম্পর্কে নিমের বিবৃতিটি প্রণিধানবোগ্য | 

"আমরা ছিলাম এ অঞ্চলের পুরানো জমিদার । এই পল্লীতে 
আমাদের প্রাসাঁদোপম বাটীর সন্থুথে রাস্তার ওপাঁরে মেটে বাড়ীতে 
কয়েক ঘর চাঁধী বান করতো। ছয় সাঁত পুরুষ ধরে তাদের সঙ্গে 
আমাদের “রাজ প্রজার” সম্পর্ক। আমাদের ন্যায় তাঁরাও তাদের 
সাত-পুরুষের নাম বলতে পারে । কবে কোন পুরুষে কেমন করে তাদের 
সঙ্গে আমাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার ইতিহাস আমাদের হ্যায় 
তাদ্দেরও জানা আছে। বাটার প্রশস্ত রোঁয়াকে চেয়ারে বসে কতবার 
দেখেছি “বৃদ্ধ চাষী হাবুল জেঠ/”কে দেখে, পিতাঠাকুর সম্মানে দাঁড়িয়ে 
বলেছেন, 'চাবুলদা আছো কেমন?” আমরাও হাঁবুল জেঠার কাঁছে তার 
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নিজের পুত্রকন্তার ন্ায়ই ন্গেহের পাত্রী ছিলাম। আমাদের ' কারুর 
অন্থখ হলে তার উৎকঠাও লক্ষ্য করেছি। অপর দিকে গরীব কোনও 
প্রতিবেশী অভুক্ত আছে জানলে আমাদের ম1 জেঠাইয়েরও মুখে অন্ন 
উঠে নি। পরম্পর পরস্পরের হাড়ীর খবর রেখে তবে তারা তাদের 
মুখে অন্ন তুলতেন। এই সম্পর্কে শক্র মিত্রের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ 
ছিল না। এইরূপ মনোবৃত্তি ছিল গ্রাম্য দেবাদ্বেষী ও দলারদলির বহু উর্দো। 
সমস্ত গ্রামটি ছিল যেন একই পরিবারতৃত্ত। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি 
যে এঁ সকল চাষী পরিবার খড়ো ঘরে বাস করলেও তাদের দরিদ্র বলা 
যায় না। প্রত্যেক পরিবারেরই নিজন্ব কয়েক বিঘ1! জমি ছিল এবং তাতে 
শশ্যও উৎপন্ন হতো প্রচুর । তাদের কারোই মোট! ভাত কাপড়ের 
অভাব আমি কখনও দেখি নি। তারা নিজের পরিশ্রম লব্ধ মোটাভাত 
কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকতো । কারে! কাছে তারা কোনও দিনই আপন 
সম্মান বিক্রয় করে নি। আমাদের সঙ্গে তাদ্দের এই মাত্র তফাৎ ছিল 
বে আমর! বিরাট অষ্টালিকায় স্থদশ্য ঝাঁড় লঞ্ঠনের তলায় বাঁস করেছি 
এবং তার! বাস করেছে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
মেটে ঘরগুলিতে। আমর! বজর! ভাড়া করে ইল্লি-দিলী ও কাশী-গয়া 
ভ্রমণ করে এসেছি। কিন্তু তারা গরুরগাড়ী ও রেলগাড়ী ছাড়া অন্ত 
কোনও যানবাহন ব্যবহার করার কোমও প্রয়োজন মনে করে নি। 
আমাদের মা, কাকী ও জেঠাই যেখানে হীরা জহরভের অলঙ্কার 
পরেছে, সেখানে তাদের ঝি বৌ”র] পরেছে রূপার কন্কন ও বৈঁচি। 
আমাদের সুখ এশ্বর্যে তাঁর। কখনও ঈর্ষান্বিত তো হয়ই নি বরং তার জন্য 
তারা গর্বই অনুভব করেছে । এর কারণ আমাদের উভয় পরিবারের 
এই অর্থনৈতিক অসমতার মধ্যে কোনও গ্লানি ছিল না। এছাড়া 
বাবুর! আরও বড়লোক হলে সময়ে ও অসময়ে তাদের আরও সাহাধ্য 
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করতে পারবে একথাঁও তাঁরা ভেবেছে । আমরা মানুষ হয়েছি 
ঝি'শাদের কোলে ও কাঁথে, তাদের ছেলেরা মানুষ হয়েছে মা, 
পিসি ও মাসীর কোলে। আমার্দের অট্রালিকার যেখানে সেখানে 
অবাঁধ গতিতে ভ্রমণ করে তাঁরা আমাদের মতই সেখানকার আসবাব 
পত্রের সৌন্দর্য অগ্ুভব করতো । যতদূর মনে পড়ে, তারা যে আমাদের 
চেয়ে মানে ছোট তা আমরা কোনোদিনই ভাবতে সাহসী হই নি। 
যে হাসি আমাদের মুখে ফুটে উঠেছে, তাদের ছেলেদের মুখেও 
আমরা সেই হাসিই দেখেছি । কোন ধনী তাদের গ্রামে এসে বসবাস 
করলে নঈর্ধান্থিত না৷ হয়ে খুশী হয়ে ভারা তাঁদের ধন দৌলত রক্ষা 
করতে সচেষ্ট হয়েছে । এই সকল বিষয় হতে আমার মনে হয় ধনী যদি 
নির্ধনের প্রতি দরদী হয় তা+হলে অর্থনৈতিক বৈষম্য গ্রামের সায় সহরেও 
এমন উৎকট রূপে প্রকাশ পায় না । কিন্ত সহরে ও শিল্পাঞ্চলে এইরূপ 
মনোবৃত্ি প্রসারের পরিবেশ অত্যন্প, এইজন্ত দেখা গিয়েছে যে সেখানে 
শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীদেরও স্থষ্টি হয়েছে। 

এ ছাড়া আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েত ধনী নির্ধন নির্বিশেষে এমন 
ভাবে গ্রামবাসীদের বিবাদ বিসম্বাদের স্থমীমাংসা করে দিয়েছে যে কেছ 
কখনও অপমানের গ্লানি নিয়ে গৃহে ফিরে আসে নি। আত্মসম্মানের 
বিলোপ নৈতিক অসাড়ত। স্ষ্টির অগ্ততম কারণ। প্রত্যেকেই সম্মানের 
সহিত বসবাস করতে পারায় কেহ কথনও অন্যায় করে নি বা অপরাধী 
হয় শি। দৈবাৎ কেউ কখনও চুরি করে বসলেও তাঁকে জেলে পাঠাবার 
কেউ কল্পনাও করত না। পাছে প্র পরিবারের আত্মপন্মান কুপন হয় 
এইজন্য তার! নিজের! তাকে শান্তি না দিয়ে তার পিতামাতার কাছে 
তাকে বিচারের জন্ত ধরে নিয়ে গিয়েছে, এবং এ চোর পুত্রকে যা কিছু 
শান্তি দেবার তা দিয়েছে তারই পিতামাত! বা অভিভাবক ; পাড়া-পড়গী 
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ৰা গ্রাম্য পঞ্চায়েত নয়। অ]পন পিতামাতার দ্বারা গ্রহত ভৎসিত বা 
বন্দীরুত হওয়ায় এ চোর পুত্রের আধ্মসম্মান কখনও ক্ষুণ্ন হতে পারে নি 
এবং সেইজন্ত পরবর্তীকালে সে সাঁধু জীবনই যাঁপন করতে পেরেছে। 
এ*ছাড়। গ্রামের প্রতিটি ছেলেমেয়ের নৈতিক চরিত্রের প্রতি তার মাতা- 
পিতার স্তায় ঘরে বাইরে প্রতিটি বয্বোবৃদ্ধ ব্যক্তির সমান ভাবে লক্ষ্য ছিল। 
তদুপরি রামায়ণ, মহাভারত পাঠ, কথকতা ও ধরন্মোপদেশ এবং 
বয়জ্যেষ্টদের উপদেশ আশৈশব তাঁদের উপর বাক্‌-প্রয়োগের কাজ 
করেছে। এর ফলে গ্রামবাসীদের কেউ কেউ নিরক্ষর থাকলেও তার! 
সুশিক্ষিত ছিল। তাদের প্রত্যেকের নৈতিক শিক্ষার তুলনা নেই। 
অপর দ্দিকে অসৎ লঙ্গেরও পল্লীগ্রামে অভাব, অতোগুলি শুভাকাজ্ষীর 
দৃষ্টি এড়িয়ে অসৎ হওয়ার পরিবেশ কৈ? সত্য কথা বলতে গেলে আমি 
ত্বীয় জীবনে মাত্র ছুইবার থানার দারোঁগাঁকে তদন্তের ব্যাপারে গ্রামে 
আসতে দেখেছি। এইরূপ কোনও গ্রাম্য পরিবেশে অপরাধী সৃষ্টি 
হওয়া অসম্ভব। 
গ্রাম্য পরিবেশের অপরাধের স্বল্পতার অপর কারণও ছিল। লোক 

সংখ্যা অল্প থাকায় তার পরম্পর পরম্পরের সহিত সুপরিচিত ছিল। 
প্রতিদিন তারা পরস্পর পরস্পরের সন্নিধানে আসতে বাধা হতো । এই 
কারণে তারা পরস্পর পরম্পরের অন্তশিহিত স্বাভাবিক অপরাধ স্পৃহা _ 
প্রারস্তেই প্রদমিত করতে পেরেছে। আধুনিক আদিমবাসীদের হ্যায় 
তার! শ্বগোষঠীর লোকেদের গ্রতি অপরাধ করার কথ! চিন্তাও করে 
নি। অপর দ্দিকে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি গ্রামে প্রবেশ করা মাত্র 
সে সহজেই চিহ্িত হয়ে যেতে! | কোনও এক সুবাদে বাহিরের কেউ 
গ্রামে এলেও উপযুক্ত কৈফিয়ত ব্যতীত গ্রামের অলিগলিতে তাদের 
পক্ষে ঘুরা-ফিরা কর! সম্ভব হয় নি। গ্রামের একান্স ভৃক্ত পরিরারগুলি 
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এমন ভাবে তৈরী যে উহার ছুই একজন পুরুষ সহরে কর্মরত থাকলেও 
অপর দুই একজন গ্রামে থেকে চাষবাস ও কৃষি শিল্পে নিযুক্ত থেকেছে। 
গ্রাম হতেই প্রয়োজনীয় খাছ্যবস্্ উৎপন্ন করে নিতে তাঁর! সক্ষম ছিল। 
এইজন্য অকারণে একান্নবর্তী পরিবারগুলি তখনও ভেঙে যায় নি। 
এইজন্য গ্রাম্য সম্পত্তি যৌথভাবে চৌকি দিবার মত পুরুষের অভাব 
গ্রামে কখনও হয় নি। কিন্তু তা সত্বেও কালে ভদ্রে গ্রামে সি'দ চুরী যে 
হয় নি তাও নয়। কিন্তু উহ! সাধিত হয়েছে বাহিরের ভ্রাম্যমান 
স্বভাব ছূর্বত্ত জাতীয় বা! ভিন্ন গাঁয়ের বিতাঁড়িত কৌনও গ্রামের উপকণ্ঠ 
বা অরণ্যবাসী অপরাধীদের দ্বারা । এই সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতির 
প্রীছুর্ভাব সম্বন্ধেও আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। অনুসন্ধান করে আমি 
জানতে পারি কোনও কোনও দূর গ্রামে ভূমিহীন মজছুর বাস করে। 
বছ ক্ষেত্রে এদেরই কেউ কেউ ডাকাত দলে যোগ দিয়েছে । তবে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্মম ডাকাতি সমূহ ভ্রাম্যমান ন্বভাঁব ছুর্বত্ত জাতীয় 
লোকেরাই সমাধ! করেছে। কিন্তু গ্রামবাসীর সহযোগীতা ও প্রতিরোধ 
শক্তির জন্যে এইরূপ অপরাধের সংখ্যাও বেশী হতে পারে নি। 
ভূমিহীন মজছুরদের ভূমি সংগ্রহ করে দিতে পারলে এবং স্বভাব ছুর্বত্ 
জাতীয় দলের প্রতি কড়া নজর রাখলে এই অপরাঁধও সেখানে আর 
একটিও হবে না।” 

উপরোক্ত গ্রাম্য পরিবেশকেই বল! হয়ে থাকে রামরাজ্য। এই 
রামরাজ্য কেবল মাত্র গ্রাম্য পরিবেশেই স্থাপন কর! সম্ভব। একমাত্র 
এইরূপ পরিবেশই ধনী ও নির্ধন এবং প্রবল ও দুর্ববলের মধ্যে সামঞ্জস্য 
এনে নৈতিক অসাঁড়তা দূর করে মানুষকে নিরপরাধী রাঁথতে সক্ষম ; 
কিন্তু ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ শিল্প এইরূপ ব্যবস্থার পরিপন্থী । পরিসংখা 
হতে দেখ! গিয়েছে যে কুটার-শিল্ল ও কৃধিপ্রধান গ্রামাঞ্চলে গ্ররূত 


৯ অপরাধ-নিরোধ 


অপরাধী নেই বললেই চলে। অপরাধী ও বেশ্তা! নারীর যা কিছু প্রাবল্য 
তা সহর ও শিল্পাঞ্চলে। অবশ্ত জনবহুল গগুগ্রামেও তাদের সামান্ত 
সংখ্যায় দেখা গিয়েছে । এইজন্য আমি মনে করি, দশ হাজারের 
উদ্ঘ সংখ্যক বসতির সহর, অধিক সংখ্যায় কোনও দেশে স্থাপন 
কর! উচিত হবে না এবং নূতন গ্রাম স্থষ্টি করতে হবে মাত্র এক 
সহন্ন বা তদোনিম় সংখ্যক বসতি নিয়ে। তা না হলে তাঁরা এক. 
পরিবাঁর ভুক্ত বলে নিজেদের কখনও মনে করতে পারবে না। 
এছাড়া তাদের একই স্থানে পুরুষানুক্রমে বসবাসেরও প্রয়োজন 
আছে। এইরপ ব্যবস্থা কঠোর সমাজ গঠনের পরিপন্থী। কোনও 
পাপ, অন্যায় বা অপরাধ গ্রামে ব৷ পাড়ায় যে সামাজিক প্রতিক্রিয়। 
আনে, তা উহ! সহর ও শিল্পাঞ্চলে কখনও আনে না। জনৈক ব্যক্তি 
কোনও পর-নারী সহ গ্রামে বা পাড়ায় বাস করতে এলে সামাজিক 
প্রতিক্রিয়া তাঁকে তৎক্ষণাৎ এ স্থান ত্যাগ করতেবাধ্য করেছে। কিন্তু 
সহর ও শিল্পাঞ্চল তাঁকে সমাদরে আপন বুকে জায়গা করে দিয়েছে। 
আপন গ্রামে যে ব্যক্তি কোন বাধা নিষেধ এড়াতে পারে নি--সে 
বিদেশে এসে অনায়াসে যে কোনও কুকাঁজ করতে পেরেছে। এই 
ভাবে আমরা দেখতে পাবো যে জনসংখ্যান্যায়ী গ্রাম ও সহর স্থষ্টি 
দ্বারা আমর! অপরাধ-নিরোধের পরিপন্থী সুপরিবেশের সৃষ্টি করতে 
পারি। ব্যাধির হ্টায়ু অপরাধও যাতে সংক্রামক হতে না পারে তার 
জন্ত একটা গ্রাম হতে অপর গ্রামের শ্যনাধিক প্রয়োজনীয় দূরত্ব রক্ষা 
করতে হবে এবং কোনও গ্রামেই এক সহস্ত্রের উর্ঘাসংখক নরনারী 
রাখা উচিত হবে না। এই সঙ্গে সর হতে মানুষ এসে কোনও 
অজুহাতে গ্রামের নৈতিক আবহাওয়া যাতে পঞ্দিল করতে না পারে 
তাও দেখা দরকার। 


অপদ্লাধ-বিজ্ঞান ১৪ 


কিন্তু কেবলমাত্র গ্রাম ছারা বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব 
নয়। এই জন্ত দেশে সহরেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু কোনও সহরই 
বৃহদাকার হওয়া উচিত হুবে না। ছোট ছোট সহরে অপরাঁধ-নিরোধ 
যত সহজ বড় বড় সহরে তা তত সহজ নয়। উপযুক্ত ব্যবস্থা 
বারা দশ সহ সংখ্যক নরনাঁরীর ছোট ছোট সহরে অপরাধ-নিরোধ 
কর! সম্ভব, কিন্ত বড় বড় সহরে অম্পূর্ণপে অপরাধ-নিরোধ 
আজও পর্যযস্ত সম্ভব হয় নি। যে দেশ বারে বারে জয় করতেহয় 
সে দেশ জয় করা বানা করা সমান কথা। বড় বড় সহরে 
'অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে এই একই কথা বলা চলে। এইখাঁনে অপরাধ- 
নিরোধ করার একমাত্র অর্থ লৌহ-কক্ষের দুয়ারে দিবারাত্র বিশ্বাসী 
দরোয়ান বসিয়ে রাখা । এই সকল সহরে অপরাধ-নিরোধ করতে 
হ'লে নগরবাসীদের প্রত্যেককেই অপরাধ, অপরাধী ও তাদের বিবিধ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দিয়ে আত্মরক্ষার জন্ত তাদের 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা দীক্ষা দেওয়! প্রয়োজন । অপর দ্দিকে নগর-পুলিশকে 
সদা সজাগ থেকে সহরের ক্রমবর্ধমান অপরাধীদের সহিত অবিরাম 
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে নৃতন নূতন বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে। 
এইরূপ ব্যবস্থা! দ্বারা কোনও প্রকারে অপরাধীদের সংখ্যা কথঞ্চিত 
কমানো! যায় মাত্র। এই সকল সহরে অপরাধ-নিরোধ করতে হ*লে 
নগরবাসীদের প্রত্যেককেই হতে হবে অপরাধীদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান 
"ও সাবধানী এবং তাদের বাসের জন্য গৃহের নির্মাণ প্রণাঁলীও করতে 
হবে অপরাধ-নিরোধ মূল্লক বৈজ্ঞানিক পন্থায়। কেবল মাত্র সমবেত 
চেষ্টায় উপরোক্তরূপ রিলিব্যবস্থী করে এইখানে অপরাধ-নিরোঁধ করা 
সম্ভব । বক্তব্য বিষয়টী নিম্নের বিবৃতি হতে নুস্পষ্ট বোঝা যাবে। 

"আমার বন্ধু অমুক তার নূতন তৈরী বাড়ীটী আমাকে দেখাচ্ছিলেন। 


১১ অপরাধ-নিরোধ 


প্রায় সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করেছেন ইহা নিশ্মীণে। তদুপরি 
আসবাবপত্র প্রভৃতি ক্রয় করতেও তাঁর দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। 
শ্বেত পাথরের মেঝে ও গরম জলের ব্যবস্থা পরিদর্শন করার পর তাঁকে 
আমি প্রশ্ন করলাম, “আচ্ছা, প্রায় নব্বই হাজার টাঁকা ব্যয় করেছেন, 
কিন্তু এই সঙ্গে আরও ছুই হাজার বা একহাজার টাক! ব্যয় করে একটা 
উ্রঙররম তৈরী করেন নি কেন। বাড়ীতে নিশ্চয়ই বহুমূল্যের অলঙ্কার ও 
জহরত আছে। চুরি হতে সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে যৎ্সামান্ত বাবস্থা 
এই নূতন বাড়ীতে রাখলেন না কেন? এতই যখন করলেন তখন একটা 
ই্রঙরুম ও একটী লাইব্রেরীর কথ! একবারও আপনি ভাবলেন না।+ 
আমার এই প্রশ্নে ভদ্রলোক নিরুত্তর ছিলেন, কারথ আগের দিনই তার 
এ হালফ্যাসাঁনি খোল! মেল! বাঁড়ী থেকে দশ সহ মূল্যের অলঙ্কার চুরী 
গিক্পেছিল।” 

অপরাঁধ নিবারণের জন্য ছোটখাটো! সহরের মামগুষদের সংঘটন 
তৈরী করে তাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচয় করিয়ে দিলে বা 
তাদের বিভিন্ন পল্লীগুলিকে গ্রামাঞ্চলের মানষদের মত একীভূত করতে 
পারলে অপরাঁধ-নিরোধ করা সুগম হবে। যে মনোবৃতি স্বল্প সংখ্যক গ্রাম- 
ৰাসীদের মধ্যে শ্বতক্কর্ভভাবে আসে তা” ছোটখাটো সহরবাসীদের 
মধ্যে প্রচারের ছারা! আনা সম্ভব। কিন্তু বড় বড় সহর তৈরী করবার 
সময় অপরাধ-নিরোধের সুবিধার কথা ভেবে তা তৈরী করা! উচিত। 
এই সকল সহর এমন কয়েকটা ছোট ছোট ব্লকে বিভক্ত করতে হবে যাঁর 
চতুর্দিক ঘিরে চারিটা স্প্রশস্ত রাজপথ থাকবে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
শান্ত্রীদের পক্ষে এই সকল ব্লক ঘিরে উহা রক্ষা করা সহজ সাধ্য । 
এ+ছাড়া এই সকল ব্লক পাচমেশালী নাগরিক অধ্যুষিত হলে চলবে না। 
যথাসম্ভব সমকৃষ্টি ও অবস্থার মানুষদের জন্য এইরূপ এক একটী ব্লক 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১২ 


নির্দিষ্ট করে দিতে হবে ) যাতে কৃষ্টিগত বা অর্থ নৈতিক অসমত পরস্পরকে 
পরস্পরের প্রতি বিঘেষপূর্ণ করে তুলতে ন1! পারে। এইবপ ব্যবস্থা 
একটী গৃহস্থকে অপর গৃহস্থের প্রতি স্বতন্ফ ভঁভাবে আগ্রহশীল করেও 
তুলবে । সহর নির্মাণের স্তাঁয় সহরে বাটা ও পথঘাট নির্মাণ ও অপরাধ" 
নিরোঁধের অনুকূল করে তৈরী করতে হবে। এছাড়া বড় বড় সহর ছোট: 
ছোট কয়েকটা «পকেটে” বিভক্ত করে তাদের উন্মুক্ত স্থান ব৷ প্রাস্তর 
সবার] বেষ্টিত রাখা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা বড় বড় সহরেও গ্রাম্য সমাজের 
অনুরূপ সমাজ গঠন করে সহরে অপরাধীর সংখ্য1 কমিয়ে আনবে। 
উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা অপরাধ করার সুযোগ ও সুবিধে কমিয়ে 
দেওয়া যায়। ইহাকে অপরাধ-নিরোধের অস্বাভাবিক উপায়ের একটি 
উপায় বল! যেতে পারে। কিন্ত শহরের পক্কিল পরিবেশ ও আবহাওয়া 
দূর করে শ্বভাবিক উপায়েও অপরাধ-নিরোধ করা বেতে পারে। 
সহরের অপরাধ-হ্থক্টির অগ্ততম কারণ হচ্ছে এইথানে আত্মগোপনের 
স্থবিধা, দরিদ্রদের জন্ত উপযুক্ত আবাসের অভাব, অর্থনৈতিক 
অসমতা, একের প্রতি অপরের অবজ্ঞা এবং ধন এ্রশ্বর্য্ের প্রাচ্য । 
এইজন্য সহরে ম্বভাবিক এবং অন্বাভাবিক এ উভয় উপায়ে অপরাধ 
নিরোধের প্রয়োজন। সহরের বস্তীজীবন যে অপরাধী স্ষ্টির সবিশেষ 
সহায়ক, তাহা পুস্তকের পূর্বতন থণ্ডগুলিতে বিশেষ করে বলা হয়েছে । 
অপরাদী মাত্রেই প্রায় দরিদ্র" এ কথ! অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
স্থতরাং দারিদ্র্যতা দূর এবং বস্তী-আবাস সমূহের উন্নয়ন দ্বারা অর্ধেক 
অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব । আমার বিশ্বাস ভাল ঘরের একশত 
শিশুকে যদি মান্য হবার জন্ত সহরের বস্তীতে পাঠিয়ে দেওয়া যায় 
তাহলে তাদের অন্ততঃ আশীজন নেশাভাউ ও চুরি-চামারি করতে 
অভ্যন্ত হবে। অনুরূপ ভাবে উহাদের. মধ্যে যার] মেয়ে তাদেরও 
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অধিকাংশ ধীরে ধীরে বেশ্াতে পরিণত হয়ে যাঁবে। বহৃক্ষেত্রে এমনও 
দেখা গিয়েছে যে বস্তি-সংলগ্ন অষ্টালিকাবাঙী অবস্থাপন্ন গৃহস্থের শিশুরাও 
এই অনুকূল গ্রতিবেশের সংস্পর্শে এসে চোর বা বেগ্যা হয়ে গিয়েছে । 
কোনও ভদ্র গৃহস্থ দাঁরদ্যেবশত বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হলে তাদের 
পরিণাম কি হতে পারে ত৷ পুস্তকের পূর্বতন খগ্ুগুলিতে বলা হয়েছে। 
সহরে বন্তিগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন দ্বার! বাসভূমি সম্পকিত পরিবেশের 
সমস্তা সমাধান করা সহজ । উন্নত ও জ্ুন্দর পরিবেশ দ্বারা যেমন 
মানসিক রোগ সারানো বায় তেমন অপরাধীকেও নিরপরাধী করা যাঁয়। 
অন্ততঃ এই স্তপরিবেশ নূন নৃতন 'অপরাধী-স্ষ্টির অনুকুল কখনও 
হতে পারে না। অবশ্য এই সঙ্গে এখানকার শিশুদের নৈতিক ও 
মানসিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে; সেই সঙ্গে 
বা গড়ে দেওয়া হবে তাদের পিতামাতা কুদৃষ্টান্ত ও কুশিক্ষা দ্বারা তা না 
ভেঙ্গে দেয় তাও দেখা দরকার । 

কিন্তু সহরের লোকদের দারিদ্র্য দূর কর! বস্তি উন্নয়নের মত অত 
সহজ নয়। সহরবাসীর দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে যাঁদের নহরে কোনও 
প্রয়োঞ্জন নেই এবং যাঁদের মাঁনগিক গঠন সহর বাসের অনুকুল নয় 
তাদের সহর থেকে অপসরণ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখ! 
গিয়েছে যে একজন বস্তিবাঁসী মজছুরকে যত সহজে অপরাধী করা যায় 
তত সহজে ভূমির অধিকারী একজন ভালচাষী কৃষককে অপরাধী করা 
যায় না। এর কারণ এ হালচাধী কৃষক শন্ত স্ট্টি করে নিজের ও তার 
পরিজনের জন্ত, কিন্ত এ মজছুর দ্রব্য উৎপন্ন করে অপরের সুখ সুবিধার 
জন্তে। এইজন্য মজদুর মাত্র নিজেকে ক্রীতদাস মনে করে এবং সে শস্য 
বা দ্রব্য সৃষ্টি করলেও সে গ্রন্থটির আনন্দ হতে বঞ্চিত থাঁকে। অবশ্য 
যদ্দি সে?ও মালিকদের ন্যায় এ মিল বাফ্যান্টরীর সামান্য অংশীদার হয 
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তাহলে স্বতন্ত্র কথা। অন্তদিকে যে ভূমির অধিকারী হাঁলচাষী সে তাক 
খ্বল্প পরিসর পরিবেশের মধ্যে সকল দিক হতেই স্বাধীন; তহ্পরি 
কৃষিজাত দ্রব্যের প্রতি তাঁর অধিকার স্বপ্রতিঠিত। দেনার দায়ে 
উহ] বিক্রয় হয়ে গেলেও তাতে উহা গ্লানি আনে নি। সেমানুষের 
নিকট দ্রব্য অপহরণ না করলেও উহা! সে ভূমির নিকট হতে অপহরণ করে। 
এইভাবে সে তার অপহরণ স্পৃহারও নিবৃত্তি ঘটিয়ে থাকে। মনম্তত্বের 
এই ব্যাথ্যাটাও এইস্থলে প্রযোজ্য । কিন্তু যে শ্রমিক শিল্পজাত দ্রব্যের 
উপর তার নিজের কোনও অধিকারই নেই। সকল দিক হতেই সে 
পরাধীন। তার শ্রমলন্ধ দ্রব্য অপরে অপহরণ করে। ভূমিহীন কৃষক 
মজদুর সম্থপ্ধেও এই একই কথ বল! চলে। আমার মতে মনের অন্তর্দেশে 
এই মানপিক প্রতিক্রিয়া এমন এক অবস্থার সটি করে য৷ শ্রমিকদের 
বেপোরায়! জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে। এই জন্য আমরা! জমির 
দ্ত্বাধিকারী কৃষকদের থুব কম ক্ষেত্রেই অপরাধী হতে দেখেছি । যদি 
কোনও অপরাধী বা অপরাধ-মুখী দরিদ্র ব্যক্তিকে চাকুরী দিয়ে তার 
দারিদ্র্য দূর করতে হয় তা”হলে তাকে কোনও মিল বা ফ্যাক্টরীতে 
চাঁকুরী করে দিলে সুফল ফলবে না। তাকে এই ক্ষেত্রে শিল্পাঞ্চল 
ও শহরের আবহাওয়! থেকে ত্বরায় সরিয়ে কোনও গ্রামাঞ্চলে 
এনে কৃষিকা্যে বা কুটার-শিল্লে নিয়োগ করতে হবে। প্র ব্যক্তি 
একজন গ্ররুত অপরাধী হলে এই একান্ত নূতন (2:06 09085) 
পরিবেশ তার মানসিক গঠন এবং অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতেও 
সক্ষম। এমন অনেক মালিক আছেন যারা শিক্পদ্রব্য সৃষ্টি করে প্রয়োজন 
বা চাহিদ1 মিটাইবাঁর জন্তে নয়, তা তারা করে কেবলমাত্র তাদের 
লাভের জন্ত। যদি তারা বোঝে যে এ শিল্পজাত দ্রব্য বিনষ্ট করে 
দিলে তাদের অধিক লাভ হবে, তাহলে তাতেও তারা প্রস্তত। 
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এমন অনেক ব্যবসার়ীও আছেন যাঁর! যাদের দ্রব্য ভারা কেনে তাদের 
এবং যাদের কাছে তারা এ দ্রব্য বিক্রয় করে তাদের; অর্থাৎ 
এই উতভগ্র প্রকার মানুষদের নিকট দাও মারবার মনোবুত্তি নিয়ে 
কার্যক্ষেত্রে নামে । এই জন্য বড় বড় সহর যেখানে ব্যবসায় চলে ও 
উদ্যোগ-শিল্প ঘারা শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তত হয়, সেখানকার পরিবেশ ও 
আদর্শ অপরাধী হৃষ্টির অনুকূলই হয়ে থাকে। এইজন্য বহুদেশে !শিক্ষা 
কেন্দ্রগুলি এইরূপ বড় বড় সহর হতে দূর দূর স্থানে স্থাপন কর! হয়ে 
থাকে। ত্র সকল দেশে তরুণমতি বালক বালিকাদের সুশিক্ষার 
জন্য বহু অভিভাবক তাদের নিয়ে সহরের নিকটবর্তী স্বাস্থ্যগুদ গ্রামে 
বাস করাই নিরাপদ মনে করেছেন। প্র সকল দেশে ইলেকটি,ক্‌ ট্রেন 
চালু থাকায় গ্রাম হতে তারা শ্বল্প সময়ে কার্যোক্দেশে সহরেও 
আসা-যাওয়া! করতে পেরেছেন । আমি মনে করি সহরের অপরাধীদের 
জন্য আমরা আরও দূরে পৃথক পৃথক গ্রামের সৃষ্টি করে তাদের 
কিছুকাল রাষ্ট্রের তত্বাবধানে রাখলে পহরে নৃতন অপরাধী স্থষ্ির কার্ধ্য 
বহুলাংশে ব্যহত হবে। এই ব্যবস্থা সহরের ন্তাঁ্ন সমগ্র দেশেরই 
উপকার করবে, কারণ গ্রাম্য আবহাওয়া ও সুযোগ কুবিধের অভাব 
প্র সকল অপরাধীকে নিরপরাধী করে কৃষিকাধ্য ও কুটার শিল্পের 
আরও প্রসার করবে। ভূমি বা সম্পত্তির মালিকাঁন। বোৌধও অপরাধ 
নিরোধের সহায়ক হয়ে থাকে । সাধারণতঃ যার নিজের সম্পভি ব! 
ভূমি আছে দে অপরের ভূমি বা সম্পত্তির প্রতি সম্মান দেখায়। যে 
নিজে স্ত্রী কন্তা নিয়ে ঘর সংসার করে সে অপরের স্ত্রী কন্যার সম্মান অক্ষুপ্ 
রাখে। মাম্থষের সমাজ গঠনের মূল কথাই হচ্ছে এই। এর অগ্তথা যারা 
করে তারা অসামাজিক জীব বা অপরাধী। অধিকাংশ সামাজিক 
মান্থষেরই মনোবৃত্তি এইন্ধপ হয়ে থাকে । এইজস্ঠ ভূমি বা সম্পদ এমন 
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ভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে প্রত্যেকেই নিজেদের রাত্রীয় সম্পত্তির 
মালিক মনে করতে পারে । এদেশে যে সকল চাষীর কিছু না কিছু 
পরিমাণ ভূমি আছে তারা অপরাধ করে না! বললেই চলে। কিন্তু কাউর 
সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে অপরের মধ্যে উহ! ব্টন করলে ফল হয় বিপরীত । 
এতে একজনকে নিরপরাধী করতে গিয়ে গ্লানি হষষ্টি দ্বারা অপর দলকে 
অপরাধীতে পরিণত কর! হবে। এইরূপে সম্পত্তি ক্টনের সহিত 
মানুষকে দিতে হবে নৈতিক শিক্ষা যাঁতে মানুষ স্বল্প সন্ত থাকতে পারে। 
গ্রামাঞ্চলের স্বতঃক্কর্ভ এই নৈতিক শিক্ষার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি 
বিবৃতি উদ্ধত কর! হল। 

"আমি এ কষকদের এ ভূমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করবার জন্যে 
নির্দেশ দিলে তারা তাতে অন্বীকৃত হয়ে উত্তর দিলে, “সে কিবাবু! এ যে 
অপরের জমি। ভূমি-হরণ মাতৃহরণের সমতুল্য । এ আমর! 
পারবো না।? 

আইন প্রণয়ন দ্বারা অপরাধ নিরোধকে বল! হয় উঠার অস্বাভাবিক 
উপায়। আইন প্রণয়ন দ্বারা রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিককে তাদের স্ব স্ব 
অবস্থায় সন্ত্ট থাঁকতে বাধ্য করে। এই দিক হতে ইহার সার্থকতা] 
যথেষ্ট। এছাড়া সহসা! কোনও এক পরিস্থিতি ঘটে গেলে সমাজকে রক্ষা 
করবার জন্য ত্বরিত গতিতে উহার দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়; এইরূপ 
ক্ষেত্রে শ্বাভাবিক উপায়ে অপরাঁধ নিরোধ করতে হুঃলে,যে সময়ের প্রয়োজন 
তা দেওয়া! যায় না, কাঁরণ বিলম্বের কারণে ইতিমধ্যে জনসাধারণ তথ! 
নিরাঁপরাধী ব্যক্তিদের বু অনিষ্ট ঘটে যেতে পারে । এই রাদ্রীয় আইন- 
জনিত বাধা নিষেধ সকলেরই প্রতি সতউদ্দেশ্ে সমানভাবে প্রযুক্ত হ'লে 
কাহারও মধ্যে কোনও গ্লানি সৃষ্টি করে না। অপর দিকে যে আইন এক 
লকে উন্নত করে অপর দলের ক্ষতিস।ধন করে সেই আইন গ্লানি বিবঞ্জিত 
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আইন রূপে বিবেচিত হতেপাঁরে নি। আইন দ্বার! গৃহহাঁরা বা তৃমিহীনদের 
জন্য স্থুবিবেচনার সহিত রাষ্ট্র কারও গৃহ বা জমি দখল করলে ব্যক্তিগত বা 
দলগত কোনও গ্লানির সৃষ্টি হয় না-_কিন্তু সেই স্থলে অপর কেহ যদি কারও 
জমি বা বাড়ী জবর দখল করে এবং রাষ্ট্র যদি তাকে এই অপমান হতে 
রক্ষ। না করে তা হ'লে তার মনে আসে এই গ্লানি। এই গ্লানি সুদুর 
প্রসারী হয়ে কিরূপ ক্ষতিকর হয় তা ইতিপূর্কেই বিবৃত করা হয়েছে। 
অপরাঁধ-স্পৃহাী এমন এক বস্ত যা একবার নির্গত হ'লে তার আর শেষ 
নেই। একটি অপরাধ কেহ বিনা বাধায় সমাধা করতে সমর্থ হলে সে 
অপর আর একটি অপরাধ করবেই এবং তারপর স্থকু হবে দল বেঁধে 
অপরাধ করা। প্রারভেই দমিত না হলে পরে ইহা দমন করা কঠিন। 
কেহ কেহ মানুষের এই স্বাভীবিক অপম্পৃহী আপন প্রয়োজনে ও স্বার্থে 
অপরের বিরুদ্ধে নিষুক্ত করেছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে আখেরে ইহা 
নিজেদের বিরুদ্ধেই ঘুরে দাড়ায়। বাঁধা না পেলে এরা একটির পর 
একটি অপরাধ করে সমাজে বহুবিধ সমস্তার সৃষ্টি করে। এই অপস্পৃহার 
সহিত কোনও প্রকার আপোঁষ নিষ্পত্তি করা আরও ক্ষতিকর। 
অপস্পৃহীর দ্বারা আহত ভাল কাজও পরোক্ষে সমাজের ক্ষতি করে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে প্রকারাস্তরে এরা একটি,বিরাট অপদলের 
সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু তাই নয় এরা একটি মুখোমুখী বিরাট বিরোধী 
দলেরও স্থট্টি করে থাকে, যার! অনুরূপ অপনস্প্হীর সাহায্যে তাদের 
প্রতিরোধ করতে প্রস্তত। প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া! আছে, তবে 
উহ! দেরীতে আসে এই যা । কারণ প্রতি-সংগঠন তৈরী হ»তে কিছু দেরী 
হবেই । এই স্থলে আইন একদলের প্রয়োজন.মিটাতে প্রারস্ভেই সক্ষম, 
অপর দিকে উহ! অপর দলকে অন্যায় হতে রক্ষা করতেও সক্ষম । তা! 
না হলে মানুষ প্রয়োজলান্যায়ী আইনের করণীয় কাজ ম্বহত্তে গ্রহণ 
৮ম--২ 
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করবে। যাঁর! এই সম্পর্কে অধিকারত্বের পৃথক ব্যাধ্য। করে, তারা ভুলে 
ধায় যে একদিন সাধারণ চোর ভাকাঁতরাও এরূপ ব্যাধ্যা করতে পারে । 
আইন সমগ্র দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিবিধ স্বার্থের সহিত 
সামগ্শ্য এনে আগু ব্যবস্থা অব্গন্ধন করতে সক্ষম । উহার প্ররুত 
সার্থকতা মাত্র এইখানেই । কিন্তু এই আইন ক্রত চালু কর! উচিত, 
তা নাহলে এর গ্ররুত উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য । দেরীতে কোনও 
অপরাধ বন্ধ হলেও উহ! অপর আর একটি সমন্তার স্ষ্টি করবে। এই 
সম্পর্কে নিয়ে একটি কাহিনী উদ্ধৃত কর! হ/ল। 

“বিদেশের কোনও এক সহরে সহস!1 বু ম্যাসেজ হোম ব! মালিস-ঘর 
স্থাপিত হতে থাকে । ইহার মুনাফ। স্বল্প ব্যয়ে ও শ্বল্লায়াসে অত্যধিক 
হওয়ায় বহু সাধু ব্যক্তিও এই কাজ অন্তায় বুঝেও এতে আকৃষ্ট হয়েছিল। 
কিন্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিরোধী এমন কোনও আইন ছিল ন1 যার দ্বারা এই 
রকম আড্ডান্থল ত্বরা ভেঙে দিতে পারা যায়। এই জন্য নূতন আইনের 
থসড়া প্রস্তুত হতে থাকে। ইতিমধ্যে বহু নারী যারা ভাই বা আর 
কারে! সংসারে স্থান করে নিয়ে তাদের সহিত বনিয়ে বসবাঁস করছিল, 
তারা লোভে আকৃষ্ট হয়ে বা শ্বাবলদ্থিনী হবার ইচ্ছায় এই কল মাঁলিস-ঘরে 
এসে জম! হয়েছে । এর ফলে পূর্বস্থানে তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে । আইন পাঁশ হবার পর দেখ! গেল এদের পুনর্বাসন? 
রূপ অপর এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ।” - 

প্রথমে অপরাঁধ-সুখী বালক বা! যুবকগণ পুলিশ অগ্রাহ অপরাধে অত্যন্ত 
হয়। যেমন অযথ! পড়ণীদের গালিগালাজ মারপিঠ ইত্যাদি। পরে 
কুলফি বরফ কেড়ে খাঁওয়া, বাঁগানে ফুলফল লুঠ হতে সুরু করে এরা বড় 
বড় অপরাধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এদ্দের প্রথম অপরাধ সমূহ আইনতঃ পুলিশ 
গ্রাহথ না হওয়ায় পুলিশ প্রারন্তে তাঁদের দমন করতে পারে নি। এইকপ 
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বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ আইন বহিভূ্তি বিশেষ আইনেরও প্রয়োজন আছে। 
এই সকল ক্ষেত্রে আইনের ভাষা বা ওয়াডিং নিয়ে মাতামাতি না করে 
আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ বা শ্প্িট গ্রহণ করলে 'অধিক সুফল ফলবে। 
কেহ কেহ মনে করেন, কেবলমাত্র দেশের দারিদ্র্য দূর করলে অপরাধ 
নিরোধ করা যায়। কিন্তু তাহা তুল, কারণ দারিপ্র্য দূর কর! ও প্রবৃত্তি 
দূর করা এক কথা নয়। এই সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক অপরাধ 
্পৃহার অবস্থানের কথা ভূলে গেলে চলবে কেন? পরিসংখ্যা হতে দেখা 
গিয়েছে যে দেশের থাগ্যাভাব বিদুরীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির 
বিরুদ্ধে অপরাধ কিছু কমেছে বটে কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
অযৌনজ ও যৌনজ অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে । অর্থাৎ অপস্পৃহা 
একটী পথ পরিত্যাগ করে, অপর এক পথে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা! 
দীক্ষা ও প্রীচুর্যের সহিত অপরাধে প্রযুক্ত নিষ্ঠুরতা কথঞ্চিৎ কষে যার 
এই যা । এইজন্য দারিদ্র্য অপসরণের সহিত নৈতিক শিক্ষারও প্রচলন 
প্রয়োজন এবং তৎসহ মাচুষের বাড়তি উৎসাহ ও স্বাভাবিক অপস্পৃহা 
প্রদমনের জন্ত আইন কানন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসহ বিবিধ রূপ 
অপকাঁধ্যের স্থযৌগ সুবিধা বিলোপেরও প্রয়োজন আছে । মানুষের 
বাড়তি অপম্পৃহা! বা! উৎসাহ ভিন্নপথে নিফাশিত বা পরিচালিত করেও 
অপরাধ নিরোধ সম্ভব। 
[ কিছুট। সভ্য হওয়ার পর অর্থাৎ কৃষিকাধ্য শিক্ষার পর মানুষের 
অপরাধ করার প্রয়োজন কথঞ্চিৎ কমে যাঁয়। পূর্বতন কঠোর জীবন 
গ্রামে তাদের একে অপরের সংগৃহীত খাগ্য কেড়ে বা চুরি করে নিলেও 
পরবর্তীকালে তার! এই বিষয় কথঞ্ৎ নিরপরাধী হয়। কিন্তু 'এই সময়ও 
মানুষ ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করে নি। একমাত্র পরিচ্ছদ ও ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র 
ছাড়া তাদের কোনও সম্পত্তি ছিল না । এই সকল সম্পত্ভিও তাদের মৃত্যুর 
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পর মৃতদেহের সহিত কবর দেওয়া হত। ত্ববিষ্ুৎ বংশীয়ের! উত্তরাধি- 
কারী শ্বত্রে পিতামাতার নিকট হতে কিছু প্রায় নি। শশ্য সম্পদ যা 
কিছু তার! উৎপাদন করেছে পচ্যমান বিধায় তা তারা সঞ্চয় করে 
রাখতে পারে নি। এইজন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থান্ঠ তারা 
পড়শীদের বিতরণ করতে বাধ্য হ'ত। এইজন্য সম্পতির বিরুদ্ধে 
কোনও অপরাধ করার প্রয়োজন তাদ্দের ছিল কম। কিন্ত যেদিন 
হতে মুদ্রা বিনিময্বের প্রচলন হ'ল সেই দিন হতে তারা সঞ্চয় 
করতে সুর করেটুছ। এর ফলে মানুষ নূতন করে নূতন উপায়ে অপরাধ 
সুর করে। তাদের মধ্যে যার! কর্মী তার! সঞ্চয় করেছে, যাঁরা অলস 
তারা তাতে ভাগ নেবার ঞন্তে অপরাধ করেছে। ] » 
অনেকের মতে এইব্নপ পরিবেশের মধ্যে মান্গুষ সর্বপ্রথম অপস্পূহ। 
লাভ করে। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে নারীর সংখ্যা দ্বল্প হওয়ায় পুরুষের 
মধ্যে যৌনজ অপরাধেরও স্পৃহা! এসেছিল। কিন্তু এর পূর্বে মানুষের 
মধ্যে অপস্পৃহ৷ ছিল না এইরূপ উক্তি জৈব ধর্মের বিরোধী । কারণ 
পূর্বতন আদিম মানুষ ও জীবজন্তর মধ্যে অপরাধ করা ছিল এক সাধারণ 
ব্যাপার। কেবল মাত্র পরিবৈশিক মতে বিশ্বাসী বিরোধীবাদীরা 
আজকালকার কোনও জীব গোষ্ঠীর ও আদিম মানুষের রীতিনীতির প্রশ্ন 
তুলে উহ! খগুন করে থাকেন । কিন্তু তার! ভূলে যান যে, যে জীবজস্ক হতে 
: প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয় তাদের সহিত আধুনিক জীবজন্তর প্রভেদ 
আছে। যে একাচারী গরিলাসদৃশ জীব হতে প্রথম একাচারী মানুষ 
এবং যে একাচারী খুহা-মান্থয হতে আদিম মান্য কষ্ট হয়েছে 
তাদের “হিত বর্তমান বানরাদি জীব ও বর্তমান আদিম-মাষের 
প্রশ্েদ আছে। কিন্ত তা সত্বেও তাদের পরিবর্তিত বর্তমান স্বভাব 
'ছততেই তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বভাব কত ভীষণ ছিল তা আমর 
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উপলদ্ধি করতে পারি । এরা ভূলে যাঁন যে বর্তমান বানর বা গরিলা 
মানুষের পূর্বপুরুষ নয়।. বর্তমান বাঁনর ও মানুষ, এই উভয়েরই পূর্বপুরুষ 
ছিল বানর সদৃশ এক জীব। এই সকল পণ্ডিতেরা, যে সকল আদিম 
মাষ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পণু-পালন ও কৃষিকাঁধ্য শিখেছে তাদের 
কথাই বলেছেন। তীর! এদের পূর্ববপুরুষ একাচারী গুহাবাসী পশুসদৃশ 
মান্থষের কথা ভেবে দেখে নি। এই সম্পর্কে ১৯২১ খুষ্টাবের ৮ই 
জাঙগুয়ারীতে ইংলত্ডের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত নৃতত্ব সম্পর্কীয় একটা 
প্রবন্ধ হতে এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য ক্েকটী ছত্র উদ্ধৃত করলাম। 

“বর্তমান কালে যে সমস্ত অসভ্য মানুষ দৃষ্ট হয়, তারা যে ক্রমোন্নতি- 
শীল মানুষের পূর্বপুরুষ বানরতুল্য জীবের ও আধুনিক সভ্যমান্নষের 
মধ্যবর্তী কোনও জীব, তা নয়। সম্ভবতঃ তারা ভূতপূর্ব ও অধুনা-বিস্থৃত 
আমাদেরই তুলা মানসিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান কোনও মানব জাতির 
অধঃপতিত বংশধর মাত্র ।” -_ প্রবাসী ভাদ্র ১৩২৮, পৃঃ ৬৯৯ 

আমার মতে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ-স্পৃহা মানুষ তাদের 
পূর্বপুরুষ অধুনালুগ্ত বা ক্রমলুগ্ত জীবন্ত ও একাচারী আদিম মান্ধষের 
নিকট হতে লাভ করেছে এবং প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকত। প্রভৃতি 
অপরাধের স্পৃহা তারা আহরণ করেছে সভ্যতা তথ! সঞ্চয়-প্রবৃত্তির 
ও মুদ্রারীতি প্রচলনের সহিত। এইজন্য প্রবঞ্চক এবং বিশ্বাসঘাতকত। 
প্রায় সর্ধাক্ষেত্রেই অভ্যাস অপরাধীর পর্যায়ে পড়ে । এইজন্য অপরাধ- 
নিরৌধের জন্য কোনটা পরিবৈশিক কারণে অপরাধী হয়েছে এবং কোনটা 
বা গোত্রামুক্রম জনিত অপরাধী তা প্রথমে নির্ধারণ কর] উচিত । এ 
ছাড়া কোন্টী বা অপরাধ-রোগী তাও পূর্বাহে নির্ধারিত করতে হবে। 
কেহ কেহ মনে করেন, মানুষের আত্যন্তরিক ক্ষয়-ক্ষতির কারণে মানুষ 
অপরাঁধ করে থাকে। কিন্ত তাই যদি হয় ভাহলে অপরাধী হতে সামান্ত' 
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সময়ে নৈতিক শিক্ষা ও বাঁক-প্রয়োগ দ্বার! মানুষ নিরপরাধী হয় কি 
করে? আমার মতে দৈহিক ক্ষয়-ক্ষতির কারণে কেবল মাত্র অপরাধ” 
রোগীর সৃষ্টি হয়। যাহা হউক এই সকল বিবিধ প্রকার অপরাধীর 
রীতিনীতি ও উহাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্থন্ধে এই পুস্তকের প্রথম 
খণ্ডে বলা হয়েছে। কেহ কেহ গোত্রানুক্রম জনিত সৃষ্ট স্বভাব 
অপরাধীদের অপরাধী-রোগীর পধ্যায়ে ফেলে থাকেন, কিন্তু এদের 
উভয়ের ব্যবহারের পার্থক্য হতে এদের ভিন্নতা আমি ইতিপুর্বেই 
প্রমাণ করেছি । তবে এই উভয় প্রকার অপরাধীদের সংখ্যা অত্যন্প মাত্র । 
পরিবৈশিক কারণে সৃষ্ট অভ্যাস অপরাধীদের সংখ্যাই অত্যধিক। 

এমন কয়েকটা অপরাধ আছে যাহা একমাত্র নৈতিক শিক্ষা ও 
পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা নিরোধ কর! সম্ভব। আইন প্রণয়ন দ্বার! 
সাময়িক ভাবে উহার গতিরোধ করা গেলেও উহা নৃতন নূতন উপসর্গ ঝা 
অপরাধের স্থষ্টি করে। মানুষের স্বাভাবিক ম্পুহার গতিরোধ না করে 
উহ! ভিন্ন পথে পরিচালিত করাই ভাল। এইরূপ অপরাধ নিরোধের 
সহিত নদদ্দীবেগের গতিরোধের সহিত তুলনা করা চলে। একমাত্র উহার 
জলনিকা'শের ভিন্ন পথ কৃষ্টি দ্বারা নদীর মোড় ঘুরাঁনো সম্ভব, তা না 
হলে উহ! ছুই কুল প্লাবিত করে দেবে। এই সকল অপরাধ নিরোধের 
জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাকে বলা হয় অস্বাভাবিক আইন। 
সহসা কোনও একটী এইরূপ পরিস্থিতির সম্ধুখীন হবার জন্তে আইনের যে 
গ্য়োজন নেই তাঁ?ও নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাদক নিবারণ আইন ও 
কালাবাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের কথা বলা যেতে পারে। শশ্তের ঘাটতি 
শন্ত উৎপাঁদনের বৃদ্ধি দ্বারাই নিবারণ করা সম্ভব, উহার ক্রয় বিক্রয় 
নিয়নণ ছারা নয়। এইজন্য এই সকল আইনের পরিস্থিতির সহযোগে 
মানুষের লোভ ও স্পৃহা একদল অপরাধ-মুখী লৌককে অপরাধীর 


২৩ ৃ অপরাধ-নিরোধ 


পর্যায়ে এনে ফেলে। এইজন্ত গ্রয়োজনান্গসারে এই সকল বিধিনিষেধ 
স্ঙ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রমাত্রেরই উচিত হ'বে দ্রব্য ও শস্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা; অপরদিকে মাদক নিবারণ করতে হলে দেখতে হবে 
যে, যাঁরা মদ খাঁয় নি তার! যেন তাঁতে অভ্যন্ত না হ'তে পারে। নূতন 
মাতাল হ্ষ্টি নিবারণ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার দ্বার একমাত্র ইহা 
নিরোধ করা সম্ভব । অন্যথায় মদ্যদ্রব্যের চোরাই কারবার নিবারণ কর! 
কষ্টসাধ্য হতে বাধ্য । মানুষের সুখ স্থবিধার ব্যবস্থা না করলেও কয়েকটা 
অপরাধ এমনই সমাজে এসে পড়ে । এইজন্য স্থথ সুবিধা ও চাহিদা 
মিটিয়েও কোনও কোনও অপরাধ নিরোধ কর! গিয়েছে । বহু ক্ষেত্রে 
দেখ! গিয়েছে যে কোনও দ্রবোর চাহিদা আছে অথচ উহা স্থপ্রাপ্য নয় ; 
এইরূপ ক্ষেত্রে প্র সকল দ্রব্য অধিক সংখ্যায় অপহৃত হয়েছে। দেখা 
গিয়েছে যে, যে লাইব্রেরী হতে ইচ্ছামত পর্য্যাপ্ত বই পাওয়া! যায় সেই 
লাইব্রেরীর বই চুরি না! হয়ে তা স্বস্থানে ফিরে আদে। এইজস্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি সুলভ ও স্ুপ্রাপ্য করেও বহু অপরাধ-নিরোধ কর! সম্ভব । 
অপ্রাধ-নিরোধ সুলভ মনোবৃত্তি দ্বারা অপরাধীর সংখ্যা কমানো 
সম্ভব। বহু ক্ষেত্রে কয়েকটী অপরাধ মানুষের গা সওয়াও হয়ে গিয়েছে। 
এই ক্ষেত্রে মান্থষের মনে হয় উহ বুঝিবা এক স্বাভাবিক পরিণতি । 
গয়লা ছুধে জল দেয় দিক, শুধু দূষিত জল ন৷ দিলেই রক্ষে। থান্যে ও 
ওঁষধে ভেজাল সম্বন্ধেও তারা শুধু উহার পরিনামের কথাই ভেবেছে। 
উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে তার! ভেবেছে ঘুষ নেয় নিক, কিন্তু পারিবর্তে 
কাজ যেন তার! করে দেয়। এই অবস্থায় মানুষকে তার অধিকার ও 
মঙজলামঙ্গল সন্ধে সচেতন করে তোল! প্রয়োজন । সব্রীয় সমাজ 
ব্যবস্থা গড়ে দিয়েও অপরাধ নিরোধ করা যায়। যেখানে সমাজ নেই, 
সেইখানে সামাজিক প্রতিক্রিযারও প্রশ্ন নেই। অন্যদিকে সমাজ দুর্বল 
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হলে উহ গ্রতি-আঁঘাত হাঁনতেও অন্গম হয়। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার 
অভাব অপরাধী স্থার্টির অনুকূল। এইজন্ত গ্রামের ন্যায় শহরেরও পল্লীতে 
পল্লীতে জক্রীয় সমাজ গড়ে দিয়েও অপরাধ-নিরোধ কর] সম্ভব হয়েছে । 
 ষে অপরাধ করে ও যে সে, তারা উভয়েই সমভাঁবে অপরাধী । অপরকে 
অত্যাচারিত হতে দেখে যে মনে করে অনুরূপ অত্যাচার তার উপর হবে 
না! সে বাতুল। 

স্থপরিবেশ ও স্থসংসর্গ দ্বারা যে অভ্যাঁস-অপরাঁধীর সংখ্য। বহুলাংশে 
কমানো সম্ভব তা সর্ধবজনস্বীকৃত। এই দেশে বহু সৎ ব্যক্তিও কুপরিবেশ 
ও কুসংনর্গের কারণে অপরাধীর সংখ্যা বাঁড়িয়েছে। এই সম্পর্কে 
নিয়ের বিবৃতিটা প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি বাল্যকালে যে ইস্কুলে পড়তাঁম সেই ইন্কুলেরই এক শিক্ষকের 
নিকট বাড়ীতে পড়াশুনা করতাম। ভদ্রলোক প্রতিবারই তার 
সহ-শিক্ষকদের সুপারিশ করে আমাকে পাশ করিয়ে দিতেন। আমার 
পিতাঠাকুর ঘুণাঁক্ষরেও এই বিষয় জানতে পারেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে 
আমার এঁ শিক্ষক কর্ণচ্যুত হওয়ায় আমি পুনঃ পুনঃ ফেল করে ইস্কুল 
ছাড়তে বাধ্য হই। আমার সহপাঠি ও বন্ধুরা সুশিক্ষিত হওয়ার পর 
আমার সঙ্গে কথাবার্ভীও কইতো! না । এর ফলে অনৎ বাঁলকদের মধ্যে 
বন্ধু সংগ্রহ করতে আমি বাধ্য হই। পিতাঠাকুর অবস্থা আরও মন্দের দিকে 
চলেছে বুঝে আমাকে একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। 
ইতিমধ্যে পিতাঠীকুর পরিবারে বদলি হ”য়ে কর্মোপদেশে অন্য এক শহরে 
চলে যান। কিন্তু আঁমি এই শহরে একাই থেকে যাঁই। ধীরে 
ধীরে আমি মদ খেতে শিখি | কুনারী সংসর্গও করতে থাকি। এরপর 
একদিন ফ্যাক্টরীর একটা দ্রব্য চুরি করে আমি জেলেও যাই ।* 

উদ্যোগ শিল্প বা ইন্ডাস্্রীর প্রসারের সহিত অপরাধীর বাহুল্য 
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ঘটেছে, কিন্তু তা সত্বেও এই উদ্যোগ শিল্প পরিহার করার কথা আমি 
কখনও বলবো না, কারণ ইহাঁর প্রসার ব্যতীত জাতি কোনদিনই 
শক্তিশালী হবে না । আমি কেবল এইটুকু বলতে চেয়েছি যে অপরাধী ও 
অপরাঁধীমুখী ব্যক্তিকে শিল্পাঞ্চল হতে কুটার শিল্প বা কৃষি প্রধান স্থানে 
সরিয়ে আনা উচিত। এই সমস্য! সমাধানের জন্য অন্য এক উপায়ের 
কথাও বলা যেতে পারে । আমার মতে কুটির শিল্পগুলিকে বড় বড় 
ইন্ডাস্ট্রীর সাঁবসিভিয়ারী রূপে বাঁচিয়ে রাঁথ। যেতে পাঁরে। এমন বু 
দ্রব্য আছে যা ফ্যাক্টরীতে না তৈরী করে উহার মালিকরা তা গৃহস্থ 
বাঁড়ীতে অবস্থিত ছে'ট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কীচ। মাঁল সরবরাহ করে 
তৈরী করিয়ে নিতে পারেন। বক্রি দ্রব্গুলি অবশ্থ বড় বড় 
ফ্যাক্টরীতেই তৈরী করে নিতে হবে। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা একাধারে 
উদ্যোগ শিল্পীরা লাভবান হবেন ও কুটার শিল্পেরও প্রসার হবে ; এবং 
তত্সহ বু মাুষ আপন পরিবারের মধ্যে বসবাস করে নিরাপরাধী 
থাকতেও সক্ষম হবে। 


অপপ্লাধ-নিরোধ- জল-বিক্ষোভ 


জন-বিক্ষোভ ও গণ-বিক্ষোভ এক বন্ত নয়, এইজন্য প্রথমেই বুঝা 
দরকার উভয়ের প্রভেদ কি? কোনও জাতি বা! জনগণের অধিকাংশ 
ব্যক্তি বিক্ষু হয়ে উঠলে উহাকে বলা হয় গণ-বিক্ষোভ। কিন্ত যখন 
উহাদের মাত্র সামান্ত একটী অংশ কারণে বা অকারণে বিক্ষুব্ধ হয়, তখন 
তাকে বল! হয় জন-বিক্ষোভ । প্রায়শঃ ক্ষেত্রে জন-বিক্ষোভের পশ্চাতে 
সমগ্র জাতির সমর্থন থাকে নি। কিন্তু গণ-বিক্ষোভ জাতির অধিকাংশ 
ব্যক্তি ছারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমধিত হয়েছে । বহক্ষেত্রে জন- 
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বিক্ষোভ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থীও হয়ে থাকে । এই কারণে প্রারস্তেই 
উহাকে দমন করার প্রয়োজন হয়। কোনও কোনও জন-বিক্ষোভ 
স্বার্থ প্রণোদিত নেতাদের দ্বারা স্থষ্ট হয়ে উহ! তার নিজের বা দলের 
প্রষোজনে চালিত হয়েছে এবং এতদ্বারা এ সকল উত্তেজিত জনগণ নিজেদের 
এমন কি সমগ্র জাতিরও ক্ষতি সাধন করেছে। শুধু তাই নয় বহু 
জীবন এবং ব্যক্তিগত ও সরকারী সম্পত্তিও এই সময় অকারণে এরা 
বিনষ্ট করে জাতীয় সম্পত্তির হাস ঘটিয়েছে। 

এইখানে আমরা মাত্র জন-বিক্ষোভ সম্বন্ধে আলোচন1 করবো । এই 
জন-বিক্ষোত বহু প্রকারের হয়ে থাকে । নিম্নের তালিকাটা হ,তে বক্তব্য 
বিষয় সম্যক ব্ধপে বুঝা যাবে। 


বিক্ষোভ 
| | 
গণ-বিক্ষোভ জন-বিক্ষোত 
| | 
অপাল্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক 


| 
সাধারণ শ্রমিক 


জন-বিক্ষোভে কারণে ও অকারণে নান! শ্রেণীর বা জাতির সমাবেশ 
হয়ে থাকে । এইজন্য প্রথমে উহার ম্বন্নপ ও গঠন সম্বন্ধে বল! দরকার। 
প্রথমে জনতার গঠন সঙ্থন্ধে আলোচন! করবো । প্রায়ই দেখ! গিয়েছে যে 
কোনও এক উত্তেজন! পূর্ণ বা চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর ভোর ছয়টা হতে 
রাতি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত জনতা একই স্থানে অবস্থান করছে। সাধারণ ভাবে 
মলে হহে দে এই এতগুলি জোকের কি পরিবারবর্গ ব। কাঁজ কর্ম নেই। 
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প্রকৃতপক্ষে কিন্কু তারা সকলেই একস্থানে অতক্ষণ পর্ধ্যস্ত ধীড়িম্নে খাকে 
নি। ছুই একজন করে ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে চলে গিয়েছে এবং দুই 
একজন নূতন লোক এসে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে । একই প্রকার 
আদর্শ ও তার সুর বা রেশ নিয়ে জনতা! একইস্থানে দীড়িয়ে থাকলেও 
ুকমুুঃ বা মধ্যে মধ্যে তার অজ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটেছে । সয় সময় 
এই পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে ঘটে যে তা আমাদের সুস্পষ্ট রূপে চোখে 
পড়ে নি। এই পরিবর্তন অতি ধীরে সমাধা হয় বলে পরিবস্তিত জনতার 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য একই রূপে থেকে যায়। এর কারণ বুঝতে 'হ,লে 
আমাদের এনতার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। জনতার গঠন 
সম্বন্ধে বল! হলো এইবাঁর জনতার প্রকৃতি ঝ! স্বরূপ সম্বন্ধে বলবো । যে 
অকাজ মানুষ একজনে ব৷ দশজনে মিলে করতে পাঁবে না, শত জনে মিলে 
তা৷ তারা সহজেই করে ফেলে,কারণ তাঁর! তখন বিবেক বিবঞ্জিত পঞ্তুস্থলভ 
প্রবৃত্তি লাভ করে। জনতার অংশ বিশেষ প্রতিটী মানুষের কোনও পৃথক 
সত্তা তখন আর থাকে না, জনত! তখন বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে দানব 
প্রকৃতির একক মাুষের স্তাঁয় ব্যবহার করে থাকে। এই সময় তারা 
পরস্পর পরস্পরকে গণ-বাক্-প্রয়োগ ( 21855 50285561017 ) দ্বারা 
ক্ষিপ্ত করে তুলে এবং তাঁরা তখন পণ্ডর মতনই বিচারবুদ্ধিহীন ও নিষ্টুর 
হয়ে অভাবনীয় ভাবে অপরাধ মূলক কার্য্য করে। গণ-বাক্-প্রয়োগ বা 
মাস্‌ সাজেসসন মানুষের অন্তমিহিত আদিম অপম্পৃহীর একটা বিশেষ 
প্রমাণ । জনসভায় বছলোক একত্রিত হয়ে যখন আলোচন। করে তখন 
প্রায়ই একজন অন্ত জনের কথা শুনা মাত্রই তা বিশ্বাস করে এবং তাদের 
মন তথন সেই অনুসারে কাজও করতে চায় । এই কারণে সাম্প্রদায়িক ও 
রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় জন-সভা আহ্বান নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। 

এই সম্পর্কে জনতা চিতত-্প্রস্থতিব কথাও বঙ্গ। যেস্তে পাবে ধর্মঘট 
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জনিত অপরাধ সকল এইরূপ চিত্ত-গ্রস্ততির প্রত্যক্ষ ফল। শান্তিপূর্ণ 
ভাবে শ্রমিকরা কাজ করে চলেছে । হঠাৎ তারা একজোটে কর্মৃত্যাগ 
করে ম্যানেজারকে নিহত করল। ঘটনাটা বাঁহাতঃ একদিনে সঙ্ঘটিত 
হলেও অপরাধীদের গণ-চিত্ত এর জন্য বহুদিন ধরে প্রস্তৃত হয়েছে । অভাব 
ও অভিযোগ জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে এদের মধ্যে গ্থান পেয়েছে । 
অভাব ও অত্যাচার জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে তাদের চিত্ত মধ্যে 
সঞ্চিত হচ্ছিল। বারুদের স্তুপ চাইছিল অগ্নি-সংযোগ । এই সময় 
কোনও নেত৷ এনে তাদের সাহস দিলে বা উত্তেজিত করলে, তারা 
একদিনেই অপরাধমুখী হয়ে উঠবে। 

এই চিত্ত-প্রস্ততি বহুক্ষেত্রে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বা! অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক অসমতার জন্যে কিংব। রাঁজনৈতিক কারণেও গড়ে উঠে । তবে 
এইরূপ কারণে সঙ্ঘটিত ছুর্ঘটনার সংখ্যা এখনও সকল দেশেই অত্যল্প । 

এই সকল কারণে প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ব! 
জাতিগত প্রতিটা বৈধ-অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাক। 
উচিত হবে। ভূলে গেলে চলবে না যে, আজ যাহা মাত্র দশ জন ব্যক্তির চিস্তার 
বিষয়, কাল তাহা শত জনের এবং পরশু সহল্স জনের চিস্তার বিষয় হ'তে 
পারে। আজ যাহা দশ জন মানুষ সমাঁধা করল, দশ বৎসর পরে লেই কাজ 
করবে সহশ্র জন মানুষ। এইজন্য আমাদের প্রতিটা কাধ্য আজ হতেই 
ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত । ভূলে গেলে চলবে না যে 
আজ যাঁরা অর্ধেক পেলে সন্তষ্ট। কাঁল তাঁর! পুরাই চেয়ে বসবে। যদি 
তাকে তার প্রাপ্য অর্ধেক আজই না দেওয়। হয়| 

উপরোক্তরূপ বৈধ কারণ ব্যতীত অবৈধ কারণেও জন-বিক্ষোভের 
সৃষ্টি হয় । এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এই জনতাকে দমন করতে রাধ্য। 

এইবার কিরূপে এই সকল জন-বিক্ষোভ দমন কর যেতে পারে সেই 
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সম্বন্ধে আলোচনা! করবো। এই সপ্ন্ধে বু রক্ষী বছ প্রকার মতামত 
প্রকাশ করে থাকেন। এই সকল মতামতের প্রত্যেকটা নিয়ে উদ্ধৃত 
করলাম। 

(১) কাহারও কাহারও মতে বহু সংখ্যক সশগ্্র শান্ত্রীসহ অবৈধ 
জনতার সম্মুখীন হওয়া উচিত হবে। এদের মতে এই ভাবে ভীতি 
প্রদর্শন দ্বারা প্রথমেই তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়। ভাল। জনতা 
মাত্রই সাধারণতঃ শক্তের ভক্ত, নরমের যম হয়ে থাকে । আপাতদৃষ্টিতে 
এরা সাহসী মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এদের অনেকেই ভীতু প্রকৃতির । 
এদের মতে বহু সংখ্যক শান্্রীসহ অগ্রপর হ'লে অকারণে উভয় পক্ষীয়দেরই 
মধ্যে হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। এদের মতে স্বপ্পসংখ্যার 
কারণে শাহীদের মধ্যে কেহ হতাহত হ'লে সাধারণ ভাবে রক্ষীকুলেরও 
মনোবল ভেঙ্গে পড়তে পারে, উপরভ্ত অবৈধ জনতার মনোবল বেড়ে 
গিয়ে দাজাহাজাম! দুর দূর স্থানেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। 

(২) এদের অন্ঠান্ত ব্যক্তিরা বলেছেন যে, প্রথমেই বহু শান্ত্রীসহ 
অকুস্থলে গেলে জনতার শান্ত অংশটাও উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। 
বর্নং স্বল্প সংখ্যক শান্ত্রীঘহ ঘটনাস্থলে গেলে রক্ষীপুঙ্গবগণ জনতার শাস্ত 

ংশকে বুঝিয়ে পথ হ'তে তাদের ভীড় সহজেই সরিয়ে দিতে পাঁরবে। 
এমন কি জন-বিক্ষোভ দমনার্থে তারা বহু ভদ্র ব্যক্তির জক্রিয় সাহায্য 
পেলেও পেতে পারেন। 

[ এঁদের কেহ কেহ এ বলেন, যে সাধারণ ও সাম্প্রদায্বিক দাগ 
হাঙ্গামায় বছ সংখ্যক রক্গীসহ ঘটনাস্থলে এসে প্রথমেই আঘাত হেনে 
( সতর্ক করে দেওয়ার পর ) এদের য1 কিছু প্রচেষ্টা তা অস্কুরেই বিনাশ 
কর! ভাল? কিন্তু রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময়ে ক্ষেত্র বিশেষে সমুদয় 
শানী রাজপথ হতে লরিয়ে এনে ইহার ফলাফল দেখলে মন্দ হয় না। এই 
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ক্ষেত্রে তার! যা কিছু অনাচার ও অত্যাচার করবে তা সমগ্রভাবে জন- 
সাধারণের বিরুদ্ধেই যাবে। এই অবস্থায় জনমত সহজেই এদের বিরুদ্ধে 
বিরূপ হছঃবে এবং তারা সক্রিয় ভাবেপরদিন হ'তে এদের দমনে শাস্ত্রী দলের 
পহায়ক হ*বে। এমন কি এরা তারম্বরে শাস্ত্রীদলকে এদের বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্তে চীৎকার সুরু করে দেবে । এছাড়া এইবূপ 
ব্যবস্থা দ্বারা বুঝা যাঁবে এরা কত দূর পর্য্যন্ত বাড়তে পারে এবং এদের 
সংঘটন শক্তিই বা কিরূপ । এই সময় ছন্মবেশী পুলিশ বা গোয়েন্দাদের 
পথে বার করে দ্রিলে তাঁরা এদের কার্যকরণ ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে বছ নংবাদ্ 
অলক্ষ্যে সংগ্রহ করে আনতে পারবে । কিন্ত অধিকাংশ বু রক্ষীকুল 
এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কর্তব্যচ্যুত হওয়া আদপেই পছন্দ করেন নি। 
এদের মতে এরা অবলীলাক্রমে বিনা বাধায় সাধারণের ধন-সম্পত্ভি 
বিনষ্ট করবে এবং রক্ষীকুল তা নিধ্বিকাঁর চিত্তে দেখবে; এ আবার কোন 
দেশীয় কথা । ] 

এই উভয় ব্যবস্থাই অবস্থা! ভেদে অবলম্বন কর! চলে। কিন্তু সব কিছু 
নির্ভর করে জনতার প্রকৃতি ও সংঘটনের উপর। আমার মতে 
উত্তেজনার সময় জনতার সহিত বুঝা-পড়া কর! নিরর৫থক। বহু ক্ষেত্রে 
দবেখ! গিয়েছে যে বুঝাতে গিয়ে বুথ তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে । এই 
ক্ষেত্রে জনতার ধারণ! হয়েছে থে ইহা পুলিশের উদ্দারত! নয়, 
ইহা! তাদের দুর্বলতা । এদের মধ্যে যারা গোলমাল বাধাবার জন্যে দল- 
বেঁধে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, তারা এই স্থযোগে ভীড়ের অপরাপর 
লোকদের মিথ্য। গুজবাদ্দি দ্বারা অধিকতর উত্তেজিত ক'রে দিতে 
পেরেছে । এইজন্য বু অফিসার বলে থাকেন বিভর্ক না করে বিনা 
বাকাব্যয়ে জনতাকে এক স্থানে ভীড় করতে না দেওয়াই ভাল। 
এদের মতে কথ| কইলে জনত| মনে করে এর! মার-মুখো ষেলিন তানহলে 
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নয়, এরা তাদের মতই সাধারণ মান্ুষ। অতএব এদের অতটা ভয় 
না করলেও চলে। দূর হুতে মানুষ মানুষকে সমীহ ত্ৃক্তি বা ভগ্ন 
করে, কিন্তু নিকট সান্িধ্য সেই সেরিমোনিয়াল ভয় ভেঙে দেয় । এই 
জন্তে ওদের মতে যে দৌবাঁরিক সে হাত-জোড় করলে শাসন ব্যবস্থা ভেঙে 
পড়বে। এস্ছাঁড়া দেশের আইন তাকে হাত জোড় করার অধিকারও 
দেয় নি; বরং দেশের আইন তাকে নির্মম ভাবে কর্তব্য কার্ধ্য সমাঁধ! 
করতে বলেছে । তবে এইটুকু সর্বদাই দেখা দরকার যে প্রপ্লোজনের 
অতিরিক্ত বলপ্রকাশ যেন কদাচ করা না হয়। 

জনতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে রক্ষীদের মনে 
রাখতে হবে যে উহাদের মধ্যে চারি শ্রেণীর মান্য আছে, থা ১) 
গুণ্ডা প্রকৃতির দলবদ্ধ মানুষ, যার! কুমতলব নিয়ে সেখানে এনে উপস্থিত । 
(২) নিললিগ্ত দর্শক, যারা কেবল মজ। দেখবার জন্তে সেখানে ' জড় 
হয়েছে। (৩) সাধারণ পথচারী, যার! যাতায়াতের পথে সেখানে এসে 
আটক পড়ে গিয়েছে। (৪) গুগাদের উদ্দেশ্তের প্রতি সহানুভূতিশীল 
স্থানীয় বা পথচারী জনতা । এইজন্য জনতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হ+লে প্রথমে ভীতি প্রদর্শন বা তাড়া! করে কিংব! বুঝিয়ে সুঝিয়ে 
বা অন্ত কোনও উপায়ে নিলিগ্ত জনতাকে এবং বন্ধু ভাবাঁপন্ন মান্থষদের এ 
স্থান হতে সরিয়ে দেওয়! কিংব! শাস্ত্রী দ্বারাধকর্ডন তৈরী করে তাদের গুণ 
প্রকৃতির লোকদের নিকট হতে পৃথক করে রাখা। 
* এই সময় রক্ষীদের অপর কর্তব্য হবে চীৎকার ও কাঁধ্যকরণ হ'তে 
জনতার মধ্যে কে কে গুপ্ত প্ররূতির বা নেতা তা লক্ষ্য করা । এর পর 
একদল রক্ষীর উচিত অতকিতে অগ্রসর হয়ে ওর সকল নেতাদের 
পাকড়াও ক'রে ফেলা এবং অপর একদল রূক্ষীর উচিত অচিরে তাড়া 
ক'রে তাদের সাজপাজগদের ছত্রতজ করে দেওয়া। উপস্থিত রক্ষীদের 
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তৃতীয় ও অপরাপর দলের উচিত হবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে থেকে লক্ষ) 
করা, ছত্ত্রঙ্গ আইন-ভঙ্গকারিগণ পশ্চাদ্দপসরণের সময় জনসাধারণের 
সম্পত্তি গ্রভৃতির কোনও ক্ষতি করে যাচ্চে কিন! । রক্ষীকুলের এই 
অবস্থায় অপর কর্তব্য হবে ধৃতিকৃত অপরাধীদের ক্ষণমাত্র বিলন্থ না করে 
ঘটনাস্থল হতে সরিয়ে অন্তর নিয়ে যাওয়া । মারমুখী বা আইন- 
তঙ্গকারী জনতা ছত্রভঙ্গ করার পূর্বে অবশ্য আইনানুযায়ী তাদের সতর্ক 
ক'রে দেওয়ার রীতি আছে। 

এইবার সহজে ও হ্বল্প সংখ্যক শান্ত্রীর সাহায্যে হুবুহৎ জনতা ছত্রভঙ্ন 
করবার কয়েকটা বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো । 
মারমুখী জনতাকে ছত্ভঙ্গ করতে হুলে শান্ত্ীদলকে জনতা হ'তে প্রথমে 
দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর পর সাবধানে দূর হতে লক্ষ্য 
করতে হবে জনতার সংগঠন। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে জনতার 
কয়েকটী অংশ থাকে দৃঢ়চিত্ত, সাহসী ও বেপরোয়া । আবার উহাদের 
কয়েকটা অংশ থাকে দোছুল্য-চিত্ত ও ভীরু প্রকৃতির । জনতার 
উত্তেজিত ও বেপরোয়া! অংশকে প্রথমে আঘাত করলে তাঁরা আরও 
বেপরোয়া হঃয়ে প্রতি-আক্রমণ করবে। কারণ এইরূপ এক অঘটন 
সমাধা করবার জন্যে তাঁরা তাদের চিত্ত পূর্ব হতেই প্রস্তুত ক'রে 
রেখেছে । এই অবস্থায় এদের এই অত্যতুত সাহদ দেখে জনতার ভীরু 
অংশের মনোবল প্রবল হ”য়ে উঠবে। কিন্তু শাস্ত্রীদল যদি জনতার এই 
ভীরু অংশের উপর প্রথমেই ঝাপিয়ে পড়ে তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ 
পলায়নপর হ'বে। কারণ তাদের চিত সর্বদাই পলায়োনুখ হয়েই 
আছে 3 এবং জনতার এই অংশকে সহস| পলায়ন করতে দেখে উহার 
সাহমী অংশের মনোবল এমনিই ভেঙ্গে পড়বে যে তাদেরও মম তখন 
এ একই রূপে পলায়ন ক'রতে চাইবে । এইরূপ বৈজ্ঞানিক পন্থায় অতীতে 
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স্বল্প সংখ্যক “অরগ্যানাইজভ+ শান্্ীদলের সাহায্যে সত্র সহ জনতাকে 
নিমিষে হতাহত ব্যতীরেকে দুরীভৃত করে দেওয়। সম্ভব হয়েছে । 

জনতা উচ্চুত্খল। হয়ে উঠে বলপ্রয়োগ করা মাত্র বাতা করবার 
উপক্রম করা মাত্র তাদের উপর আঘাত হানা প্রয়োজন । জনতা একবার 
পপুস্থলভ মনোবৃত্তির অধিকারী হ'লে এক মাত্র আঘাত হেনেই তাদের 
রকৃতস্থ করা সম্ভব। অন্যথায় তাঁদের নিকট হতে দুরে সরে আসতে হুবে 
যতক্ষণ না তাদের সগ্য আহত পশ্ত-প্রবৃত্তি বা অপস্পৃহা সময়ের ব্যবধানে 
অস্তম্ভ্ূথী হয়ে তাদের নিরাময় করে দেয়। প্রথমে জনতার কয়েকজন 
মাত্র বলপ্রয়োগ নুরু করে এবং অপর কর়েকজন বল প্রয়োগে উন্মুখ হয়ে থাকে 
এবং ত1 তার! করে সাময়িকভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন (8011 00) 
চয়ে যাওয়ার জন্যে ; অর্থাৎ তাঁরা এই সময় সম্পূর্ন বিভিন্ন প্রকারের 
অপর আর এক মান্থুষ হয়েযায়। অতকিত আঘাত বহুক্ষেত্রে ত্বরান 
তাদের স্বাভাবিক সদ্িত ফিরিয়ে দিয়েছে । প্রথমোক্ত ব্যক্তির! বাধাপ্রাপ্ত 
না হলে ধারে ধীরে জনতার দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর বহু ব্যক্তিও তাদের 
অপম্পৃহ! ও পশু প্রবৃত্তি বহিন্মুখা করে তি্ন প্রকৃতির মানুষে পরিণত হয়ে 
পূ্বধগামীদের হ্টান্স অনুরূপ অপকর্ম সুরু করে দেয়। আমার মতে 
এইক্ূপ একই প্রকার অবস্থায় সমগ্র জনতা উপনীত হবার পূর্বেই রক্ষীদের 
উচিত পূর্বোক্ত প্রথম দলীয় ব্যাক্তদের অতকিতে আঘাত হানা । এই 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলীয় ব্যক্তিগণ আগও কিক্ষুক ও বিরূপ হয়ে উঠলেও 
তাদের আদিম পশুপ্রবৃত্ত বা অপনস্পৃহী পূর্বগামীদের তায় অত 
প্রকট হয়ে উঠবার সময় পায় না। এই ক্ষেত্রে তার! স্বাভাবিক 
মানুষের স্যার ভীত ত্রস্ত ও পলাঘন-পর হছে উঠবে। তবে এদের কে 
বন্দি চিত্ত প্রস্ততির সহিত কোনও এক্টী আদর্শ দ্বার প্রণোদিত হস্কে 
জন্তার মধ্যে উপস্থিত হয় তা হলে সে কথ! স্বতন্ত্র; কিন্ত এইরূপ 
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ব্যক্তির সংখা! জনতার মধ্যে অতি কমই থাঁকে। বরং জনতার মধ, 
এষন বহু ব্যক্তি থাকে যাঁরা কেবল মাত্র নির্ব্বল বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
জন্ত সেখানে এসেছে। বলপ্রয়োগ কিংবা উচ্ছঙ্খলতা তারা প্রায়শং 
ক্ষেত্রে পছন্দ করে না। 

বিক্ষোভ প্রদর্শক জনতা! লাঠি-সেশাটা, ইট-পাটকেল প্রভৃতি দ্বানা, 
বলপ্রয়োগ করলে, উপরোক্ত উপায়ে কেবল মাত্র মু বা গুরু যষ্টি 
চালন! দ্বারাই তাদের ছত্র-ভঙ্গ করা সম্ভব। কিন্ত জনতা আগ্েক়ান্তর 
বাহার করলে আগ্নেত্রান্ত্র ঘারাই তাদের ছত্র-ভঙ্গ কর! প্রয়োজন । তবে 
রক্ষীদের তরফ হতে প্রক্নোজনের অতিরিক্ত একটা মাত্র গুলিও আগ্েয়াস্ 
হতে নিক্ষেপ করা উচিত হবে না। এই জন্গ নির্দিষ্ট সংখাক গুলি 
প্রয়োজন মত ক্ষেপে ক্ষেপে নিক্ষেপ করা উচিত। জনতা নীরব 
বা পলায়নপর হওয়। মাত্র রক্ষীদ্দেরও আত্মনংবরণ কর প্রয়োজন । 
জন্তার কেহ রক্ষীদ্দের কাহারও ব্যক্তিগত ভাবে শক্র বা মিত্র নয়। 
ব্যক্তিগত ভাবে আত্মরক্ষার্থে কিংবা সাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার্থে তারা 
গ্রতিবল প্রয্নোগ করেছে মাত্র। এই জঙ্কে এদের একদলের উচিত 
পলায়নপর জনতাদের মধ্য হতে বাছ1 বাছ! কয়েকজনকে গ্রেপ্তার কর! 
এবং তাদের অপর এক দলের উচিত অতি ক্রুত আচতদের শুশ্রুধার- 
ব্যবস্থা! করে তাদের জীবন রক্ষা! কর । গুলি চালানোর প্রয়োদ্গন ₹লে 
অতি নিকট হতে চালানো উচিত হবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে 
অনভার ধে অংশে গুলি কর! হম্ন সেই অংশ কথঞ্চিৎ নড়ে উঠে মাত্র 
উহাদের বাকি অংশ গুলি বর্ষণের কোনও এফেক্ট উপলব্ধি করতে পারে 
না। তারা আরও উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এসে স্বপন সংখ্যক রঙ্গীদের 
পরাস্ত করে দিতে পারে। এই কারণে গুলি চারাবার প্রয়োজন, 
হলে জপতা হতে বছ দূর্নে পিছিয়ে এসে তা কর! উচিভ।' এইরপ. 
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'অবস্থায় সমগ্র জনতা! গুলি চালানোর এফেক্ট সমগ্র ভাবে উপলব্ধি 
করে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়ে থাকে । অবশ্য ইতিমধ্যে আত্মরক্ষার্থে যদি 
আশ ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা; হ'লে সে কথা 
হতন্্র। জনতাকে যদ্দি বিরাটাঁকার এবং সশস্থ ও ক্ষিণড দেখা বায় এবং 
অকুস্থলে যদি মাত্র কতিপয় সশস্ত্র শাস্ত্রী থাকে তা” হলে পযন্ত হওয়ার 
সভভাবন! এড়ানোর জন্য তাদের উচিত হবে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে দূরে 
সরে বাওয়। কিংবা সাহাধ্যকারী আৰরুও শাস্ত্িদল ন1! আস! পর্য্যন্ত সাবধানে 
নিকটে বা দূরে অপেক্ষমান থাকী। এই সম্পর্কে রক্ষীদের মনোবল 
অন্ষুপ্ণ রাখবার জন্তে রক্ষিগণ নিজেরা যাতে বহুসংখ্যায় নিশ্রয়োজনে 
হতাহত না হয় তাও বিশেষরূপে সংঙ্গিষ্ট ব্যক্তিদের দেখা উচিত বলে 
আমি মনে করি। এই জন্ত অন্ধকার ভয়ে এলে বা রক্ষীরা সংখ্যায় 
স্বল্প হ'লে, রক্ষীবাহিনীকে সাময়িকভাবে নিরাপদ স্থানে (প্রয়োজন 
বোধে) সরিয়ে আনার রীতি আছে; কারণ স্বল্প সংখ্যক রঙ্ষীগণ 
ক্ষিপ্ত জনতাঁকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হ+লে ছুর্ব তদের দ্বারা জন- 
সাধারণের পূর্ববাপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলগ্রয়োগকারী সশস্ব বোমার জনতাকে 
কেবল মাত্র যঠি ও গ্যাম সেলের সাহাব্যে প্রতিরোধ করার প্রস্বোজন 
হয়। এই ক্ষেত্রে রক্ষীদের নিজেদেরও সংঘর্ষের কারণে আহত হতে 
হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় সাধারপ রক্ষীদদের মনোবল অক্ষু& রাখবার 
জন্য রক্ষিপুজজব বা অফিসারদের উচিত সাধারণ রক্ষীদের সন্ুখভাগে 
থেকে অগ্রপর হওয়া | আমার মতে নেতৃপদবাচা রক্ষীদের আগ্রা 
ধারী রক্ষীদের পশ্চাতে থেকে এবং বঠি ও গ্যাস সেলবাহী রক্ষীদের 
সন্ুথে থেকে তাদের পরিচালনা কর! উচিত। এইরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র 
রক্ষীবাহিনী তাদের নেতাদের তাদের মতই সাহসী ও কর্তবা পরাহ়ণ 
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যনে করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে । এইরূপ অভিযানের 
সময় ফাষ্ট ইন কমাণ্ড আহত হলে যাতে সেকেণ্ড ইন কমাওড তাদের 
পরিচালনার ভার ত্বরাক় গ্রহণ করতে পারে তাঁর ব্যবস্থা পূর্ববা্েই করে 
বাথ উচিত। এস্ছাড়া রক্ষীবাহিনীর চিত্ত প্রস্তুতির কারণে পূর্বাহে তাদের 
মন বা চিত্কে সম্ভাব্য বিপদ ও বর্তব্য সম্বন্ধে বাক্‌প্রর়োগ দ্বারা! সচেতন 
করে রাখা ভালো । এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের মন অতক্কিতে কোনও 
অপ্রত্যাশিত আপদের সম্মুখীন হয়ে কিংকর্তবাবিমূড় হয়ে ভেঙ্গে 
পড়বে ন1। 

বহু ক্ষেত্রে বে-আইনি জনতা! বা কোনো শোভ। যাত্রা আইনাচুষায়ী 
ভেঙ্গে দেওয়ারও প্রয়োজন হয়েছে । এই শোভাধাত! বা জনতাকে 
( ক্ষেত্র বিশেষে ) অচ্চসরণ করে এগিয়ে এসে এমন এক স্থানে তা ভেঙ্গে 
দেওয়া উচিত, যে স্থান জনবল নয় এবং যে স্থানে তাদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল ব্যক্তি অধিক সংখ্যায় বর্তমান নেই। কোন এক স্থানে 
বে-আইনি জনত। ভেঙ্গে দিতে হ'লে তাদের পশ্চাদপসরণ ও পলায়নের 
পথ পূর্ববাত্েই বন্ধ করে রাখা ভালো । জনতা যদ্দি বোঝে যে বড় রাস্তা 
হতে নির্গত অলি-গলির সন্মুখের বা পশ্চাতের মুখে সিপাহীশাস্ত্রী মোতায়েন 
আছে তাহলে তারা পলায়নের পথের অভাবে রক্ষীদের সহিত অধথা 
সংঘর্ষে লিগ হয় না। বে-আইনি জনতার নেতারা পূর্ববাহ্রেই রক্ষীদল 
উপরোক্ত রূপ ব্যবস্থা করেছে জেনে বনু ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব নির্ধারিত 
স্বানে বে-আইনি জনতা তৃষ্টি করতেই সাহুপী হয় নি। কারণ তারা 
জানে ঘে একবার বিফল হলে তাদের অমুটরদের মনোবল এমনই ভেজে 
পড়বে এবং জনসাধারণের মধ্য হতেও তখন আর কেউই তাদের অনুনরণ 
করতে রাজী হবে না। অনেক সময় দেখ! গিয়েছে যে সন্ুখ হতে প্রতি- 
আক্রমণ করে জনতাকে সহজে দধন কর! যায় নি, কিন্তু এই সমর মাক 
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কয়েকজন রক্ষীকে শোড় ঘুরে জনভার পশ্চাঙ্জেশে পাঠানো! মাত্র তারা 
পলায়নপর হয়েছে। 

রাজনৈতিক বিক্ষোভকারীদের দমন করতে হ'লে তাদের কষ্ট বে- 
গাইনি জনতার ব্বরূপ গরথমে উপলব্ধি কর! উচিত। এইরূপ জনতার মধ্যে 
এর! বর্ণচোর। বন সুশিক্ষিত সন্ত্রাস স্থস্টিকারী কর্মী পাঠিয়ে দিয়ে খাকে। 
এই সকল কর্মীদের মধ্যে যারা নিরন্তর তারা শোভাযাত্রা ও বে-আইনি 
সভার মধ্যে আত্মগোপন করে সাধারণ মান্যকে নান মিথ্যা! কাহিনী 
গুনিয়ে উত্তেজিত করে। এবং তাদের অপর একটা দল সাধারণ 
নাগরিকের ইল্মবেশে বোঁমা পটকালহ পথের ভিড়ের মধ্যে বা আশে পাশে 
বা নিকটে ও দূরে আত্মগোপন করে থাকে ষাঁতে পরে তার! সভাভঙ্গকারী 
রক্গীদের উপর সুযোগ মত তা নিক্ষেপ করতে পারে । এইরূপ ক্ষেত্রে 
রুক্ষীদের উচিত হবে যে; অবস্থাভেদে ছদ্মবেণী রক্গীদের এদের ভিতর 
প্রেরণ করে এদের স্পট্‌-আডট করে সব্ধামত পূর্বাহ্ে এদের গ্রেণ্থার 
করে ফেল! বা তাদ্দের উপর কড়া নজর বাথা, যাতে হাত উঠানে মাত 
তাদের নিরন্ত করা বা গ্রেপ্তার করা যেতে পাবে। কিন্ধ এই বাবস্থা 
এমন সাবধানে সমাধা করতে হবে যাতে স্বপক্ষীয় উদ্দিপরিহিত বক্সীদের 
স্বারা তার! নিজেরাই নিগৃহীত ব আহত না হয়। রাজনৈতিক 'অপদল- 
স্থ্ট বিক্ষোভ বানচাল করতে হলে রক্ষীদের বহুবিধ বুদ্ধমত্তী গ্রদর্শনের 
প্রয়োজন আছে । এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃত্তটী প্রণিধান্যোগ্য । 

“অমুক পার্কের মধ্যস্থলে মাত্র কতিপত্ব নেতাকে তাদের অনুচরসহ 
বে-জাইনি সভা করতে দ্বেখে আমি বুঝতে পারলাম বে দুরে অদূরে 
ও আশে পাশে ছল্পবেশী কম্জেকজন বোমারু যুবক অপেক্ষা করছে। 
রক্ষিগণ পার্কের মধ্যস্থলে এসে নেতাদের গ্রেগ্ার করবার জন্ক অগ্রসর 
হওয়ামাত্র তারা এ সব অস্ত্ররক্ষীদের উপর নিক্ষেপ করবে । এই জন্ধ 
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আমরা ছুইজন করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছুইদ্িকে অগ্রসর হলাম, 
যাতে ছুর্বৃভ নিক্ষিপ্ত পটক! লক্ষযত্রষ্ট হতে পারে । ধীরে ধীরে একত্রে 
অগ্রসর না হওয়ায় ও সপ! ছুট দিতে থাঁকায় তাদের নিক্ষিপ্ত সব করটী 
গটকাই লক্ষাত্রট হয়েছিল। এর পর নেতাঁদের নিকট নিরাপদে আমরা 
উপস্থিত হলে তার! নেতাদের নিরাপত্তার জন্য আর পটকা নিক্ষেপ করতে 
পারেনি। কয়েকজন কর্মী ও তাদের নেতাদের সহিত রাজপথে ফিরে 
আবার সময় শ্রী একই কারণে তাঁর! ধর্ূপ অপকর্ম আর করে নি।* 

[ কোনও কোনও রক্ষী বলেন যে একাঁকী ইতস্ততঃ মোতায়েন ন! 
থেকে রক্ষীদের পথের মানুষদের মধ্যে বিচরণ করা ভাল, কারণ 
তাহলে পথচারীদের আঙত করার দায় এড়ানোর জন্ত ছূর্ব ত্র! 
রক্ষীদের উপর পটকা না ফেলতেও পারে। কিন্তু অপরাপর 
রক্ষিগণ বলেন--এইনপ দায়িত্বজ্জানের পরিচয় দুর্বত্তরা কমক্ষেত্রেই 
দিয়েছে । তাঁদের মতে গৌলমালের সময় নিণিপ্ত দর্শকদের পথে ভিড় 
করতে ন! দিয়ে তাদের নিরাপত্বার জন্ত তাদের হূর্ব তদের হতে পৃথক 
করা ভাল। এই জন্য পূর্বেই তাদের বুঝিয়ে 1! জোর করে সরিয়ে 
দেওয়াই উচিত |] 

বিক্ষোভকারিগণ স্বল্প সংখ্যক হলে রক্ষীদের উচিত হবে তাদের 
“কর্ডনঃ করে বা ধিরে ফেলে জনসাধারণ হতে পৃথক করে রেখে একে একে 
তাদের গাড়ীতে তুলে গ্রেপ্তারের কারণে বা অন্ত কোনও ব্যবস্থার জন্টে 
ত্বরিতগতিতে অকুস্থল হতে সরিয়ে নেওয়া । অন্তদিকে যদি বিক্ষোভ- 
কারীর! মাঝারি সংখ্যক হয় তাহলে রক্ষীদের উচিত হবে প্রথমে তাদের 
নেতৃস্থানীয় ও উত্তেজিত সদদশ্যদের গ্রেপ্তার করে সরিয়ে এনে সমগ্রভাবে 
তাদের মনোবল ভেঙে দিয়ে বাকি সকলকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া । 
অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে বুথ! হায়রানি ন! হওয়াই ভাল, 
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কারণ ভার্দের অনেকেই সাময়িক উত্তে্নার কারণে অকুস্থলে আনে এবং 
পরদিনই নানা কারণে তারা তাদের মত ও পথ বদলে ফেলে। 
এইরূপ এক বাবস্থা! অবলম্বনের পূর্ব্বে রক্ষীরা কিছুক্ষণ ধীরভাবে লক্ষ্য করে 
জেনে নেন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কে বা কারা ব্যবহার ও চীৎকার 
বারা বাকি লোকদের পরিচালিত করছে । 

বলপূর্ববক বিক্ষোভকারীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পর রঙ্গীদের 
উচিত হবে বিভিন্ন স্থাশীয় হাসপাতালে খোজ নিয়ে অবগত হওয়া, 
সেখানে দাঙ্গাহত কোন দাঙ্গাকারী ভঙ্ি হয়েছে কি'না। যদি কোনও 
দাক্গা-হাঙ্গামার মামলা রুজু করার প্রয়োজন হয় তাহ'লে এই সকল 
ব্যক্তিকে আসামীর পধ্যা় ফেল! উচিত। কিন্তু এই সম্পর্কে 
রক্ষীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে, ঘটন! সম্পর্কীয় একটা পূর্ণ বিবরণ 
তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষ সমক্ষে পেশ করা বা অন্ত কোনও উপায়ে এ ঘটন! 
জন্ন্ধে তাদের অবহিত করে দেওয়া । 

রাঁজনৈতিক দাঙ্গ। গ্রভৃতি সম্ঘন্ধে বল! হ'ল, এইবার শ্রমিক বিভ্রাট 
ও ততৎবর্তৃক দাঁজ!-হাঙ্গামা! সম্বন্ধে বলবে! । বিবিধ প্রকার শ্রমিক 
বিভ্রাট ও ধর্মঘট সম্বন্ধে পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে ইতিপূর্বেই বিস্তারিত 
ভাবে বলা হয়েছে। শ্রমিক বিভ্রাট প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমে 
শ্রমিক বিক্ষোভের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়! উচিত। সাধারণতঃ 
শ্রমিকর! চুই শ্রেণীর নেতাদের দ্বারা পরিচঠলিত হয়ে থাকে । যথা, _- 
(১) বহিরাগত কোনও না কোনও এক রাজনৈতিক দলভুক্ত নেতৃবৃন্দ 
এবং (২) নিজেদেরই ভিতরকার কর্মরত শ্রমিক-বর্থী নেতৃবৃন্দ । 
এদের যথাক্রমে বলা হয় বহির্নেহৃত্ব ও অভ্যন্তর-নেতৃত্ব। এই অভ্যন্তয়- 
নেতারা সকল ক্ষেত্রেই বহির্নে তাদের ছারা পরিচালিত হয়। এই সম্পর্কে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ধে কোনও মিল বা ক্যাক্টরীর শতকর! 
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নধ্বইজন ব্যক্তিই নিজেদের কৎনও সংক্ববদ্ধ করতে পারে নি। এদের 
বে লড়াকু গ্রক্কতির মাত্র শতকর! ব্রিশজন ব্যক্তি বিশেব বিশেষ 
নেতৃতবাধীনে নিগগেদের সঙ্ববন্ধ করে ইউনিয়ন প্রভৃতি তৈরী করে 
খাঁকে। এবং এই শতকর। ত্রিশজন ব্যক্তি তাঁদের মতামত বাকি 
নব্বইজন ব্যক্তির ইচ্ছা! অনিচ্ছা নিব্বিশেষে তাদের উপর জোর করে 
চাপিয়ে দিয়ে থাকে । যেহেতু অধিকাংশ ব্যক্তি সঙ্ববন্ধ হতে পারে 
নাঃ সেই হেতু তারা অল্লদংখাক সঙ্ববন্ধ ধাক্তির আয়ত্ীধীনে গাকতে 
বাধ্য হয়। ধর্মঘট সমূহে দেখা গিয়াছে যে, বু শ্রমিকেব মন এই 
সকল অনিশ্চিত ঝামেলায় যেতে চায় নি, কিন্তু তা সত্বেও তাক 
গ্াদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এই সকল 
রান্কি সুযোগ সুবিধে গাওয়া মাত্র নেতাদের অসংগ্গ ত্যাগ করে 
গ্বা[ভাবিক কাজে যোগ দিয়েছে। 

মালিক শ্রমিকের বিরোধ একান্তুরূপে তাদেরই ঘরোধা! বিরোধ । 
পারতপক্ষে রক্ষীদের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপে না করাই শ্াল। 
কিন্তু শ্রমিকগণ 'মাইন-ধিরুদ্ধ আচরণ বা কলকজ! ধ্বংস বরে জাতীয় 
সম্পত্তির, ক্ষতি করলে বা তা করতে উদ্যত হলে রক্ষিগণ উহাতে 
হত্তক্ষেপ করতে বাধ্য। সাধারণ ভাবে সরকার নিযুক্ত লেবার 
কষিশনার কোনও ধর্মঘট বে-মাইনি বলে মত প্রকাশ না করলে 
কোনও মিটিং ঝ গ্রাইক গ্রভৃতিতে রক্ষীদের হস্তক্ষেপ করার রীতি নেই, 
কিন্তু প্রয়োজন বুঝলে নিরাপতার জন্ত এথানে শাস্ত্রী মোতায়েন কর! 
যেতে পারে। 

আইন-ভঙ্গকারী শ্রমিকদের মিল বা ফ্যাক্টরী হতে সরিয়ে দিতে হলে 
প্রথমেই তাদের নেঙাঁদের ঘটনাস্থল হতে যেরপেই হউক সরিয়ে নিতে 
হবে। বধির্নেভারা বাহিরের ব্যক্তি বলে তাদের ঘটনাস্থল হতে সরিয়ে 


৪১ ' অপরাধ-নিরোধ--জন-বিক্ষোভ 


দেওয়া সহজ, কারণ এই ক্ষেত্রে তারা ধ্রস্থীনে অঈধিকার প্রবেশ 
করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। শ্রমিকদের কাউকে কাধ্য হতে 
বরখাস্ত কর! হতে থাকলে তারাও অনধিকার প্রবেশকারীর পর্য্য।য় 
পড়ে যাবে। রক্ষীদের প্রধান কর্তব্য হবে শ্রমিকদের অভ্যন্তর ব 
অন্দর নেতাদের যথ। সত্বর খুঁজে বার করা । এই বিষয়ে মালিক ও 
ম্যানেজারগণ রক্ষীদের প্রয়োজনীয় সংবাদ দ্িতে সক্ষম । অগ্ঠথায় 
শ্রমিকদের বলতে হবে--আমি তোমাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা 
বলতে চাই । তোমাদের মধ্য হতে ছয়জন বধ! দশজন ব্যক্তিকে আমাদের 
নিকট পাঠিয়ে দাও। এর পর তাঁরা দশজন প্রতিনিধি যদি বেছে 
দেয় তাহলে বুঝতে হবে এর দশজনই হচ্ছে তাদের বাছ। বাই! অন্দর- 
নেতা । এই বহির্নেতা ও অন্দর-নেতাদের বেছে বার করে নিয়ে 
যাবার পর এদের লডাকু ব| “মিলিটেণ্ট টাইপ, সাশ্তদের গ্রেপ্তার 
করতে হবে। এর পর স্বভাঁবতঃই বাকি শ্রমিকদের মনোবল ভেঙ্গে 
পড়বে এবং সামান্য রূপ বলগ্রয়োগে উদ্ধত হওয়া! মাত্র তার! অভি 
সহজে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। 

[ বু ক্ষেত্রে শ্রমিক-সঙ্ঘের সেক্রেটারী বা নেতারা অনাধ্য ও অবুঝ 
শ্রমিকদের ভয়ও ধর্মঘট করাতে রাজী হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এর! গোপলে 
রক্ষী বা মালিকদের সাহায্যও করেছে । মনে রাখতে হবে যে বাহিরে 
এরা বতই রোক দেখাক না কেন এদেরও জীবন ও প্রতিপত্তি সর্বদাই 
বিপ্ধ থাকে। এই জম্পর্কে কোনও এক শ্রমিক সক্ষের এক 
সেক্রেটারীর বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 

“আমি এইদিন গোপনে ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে সিড়ি দিঙে 
নেমে আসছি । এমন সমস হুর্ভাগ্য ক্রমে নিচে কয়েকজন লড়াকু অবুঝ 
শ্রমিক-কর্থা এসে হাঞ্জির হ'ল। ধর! পড়ে যাওয়ার সম্ভাবন! এড়ানোর 


কুপরাধ বিজ্ঞান | ৪২ 
জন্ত আঁমি ক্োর্ধের তান করে উভ্ব হত্ডের সুঠি দৃঢ় করে তর তর করে 
স্লেমে আসতেই এদের একজন আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বললো; কে 
গ্ানুসী সাহেব, বাত কেনা? ম্যানেজার সাহেবদে আপ একল! মিলনে 
গিপ্না কাছে? আমি ততোধিক জুদ্ধ হয়ে তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর 
করলাম, কেয়া মিলনে গিয়! ? হাম ম্যানেজারকো গাঁলি বকনে গিয়া! 
না থে কয় আদ্বমি কো! উন বরথাত্ত করতা হ্যায়, ওহিকেো৷ বান্তে। 
আভি 'বোলাও সব কইকে ইহিপর, যো যে! বাত উহা হুয়া! উ আভি 
বাতায়। হাম তুগলোক কো পাশই এছি বাস্তে আতা থি।”] 

বিক্ষোভের পর দুই এক দিন মিল বা ফ্যাক্টারী বন্ধ রেখে ব৷ 
শ্রমিকদের ছুটি দ্রিয়ে, পরে তাঁ খুলে তাদের নিকট হতে সৎ 
বাবহারের বণ” নিয়ে তাদের একে একে মিলে ঢুকতে দেওয়া ভাল। 
এইরূপে বন্দোবস্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সহজেই বিতাড়িত কর! সম্ভব 
হয়েছে। 

জন-বিক্ষোভ দ্বারা! ধনপ্রাণ বিপন্ধ হ'লে প্রয়োজনবোধে আগ্রেগাস্ত 
প্রয়োগে উহা! নিরোধ করা হয়েছে । এই আগ্রেয়ান্ত্র গ্রয়োগ ব৷ গুলি 
চালানোর রীতিনীতি সম্থন্ধে বহুবিধ মতামত আছে। কাহারও 
কাহারও মতে প্রথমে অযথা প্রাণনাশ না করে শুন্তে গুলি বর্ণ কর! 
উচিত। অন্তান্ত রক্ষীরা বলেন সকল ক্ষেত্রে ইহ! ফলগ্রন্থ হয্স নি। 
বরং এই স্থযোগে নেতারা মিথ্যা বলে প্রচার করেছে যে, রক্ষিগণ 
তাদেরই দলের লোক তাই তার! শুন্তে গুলি বর্ষণ করলো । বহুক্ষেত্রে 
এই সময়ের মধ্যে তারা ছুটে এসে খ্ল্প সংখ্যক রক্ষীদের পধু্দত্ত করে 
আগ্নেক্ান্ত্র কেড়ে নিতে পেরেছে । এছাড়া এমন বহু ব্যক্তি আছেন 
যারা বলেন যে প্রথমে পদ্দধুগল লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা ভাল। 
কিন্ত কেউ কেউ বলে থাকেন মৃত্যু ঘটাঁবার জন্যই গুলি করা উচিত; তা” 
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না! হ'লে এরূপ পন্থা আদপেই গ্রগ না করা ভাল । অঙ্গহানি করার 
চেয়েও মৃত্যু ঘটানো ভালো । 

জন-বিক্ষোভে অংশ গ্রহণকারী মামুষ পরম্পর পরম্পরকে বাক্প্রস্বোগ 
দ্বারা কিরূপে ক্ষিপ্ত করে অমাহ্ৃষ করে তুলে তাহ! ইতিপূর্বে বলেছি। 
এদের গ্রেপ্তার করে একত্রে একই ভাঁজত ঘরে রাখলে বহু সময পর্যান্ত 
তাদদের মনের অবস্থা প্রব্ূপই থেকে গিয়েছে । কিন্ক তাদ্দের এক 
একজনকে দল ছাড়! করে পৃথক পৃথক হাঙ্গত ঘরে পুরে দিলে দেখ! 
বাবে বে তাদের সিংহ শাবকত্ব আর নেই। এইরূপ ক্ষেত্রে ভার 
শ্ণিকের মধ্যে নিরীহ মেবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই সময় 
পরিবারবর্গের চিন্তা, ভয়-ভাবনা ও অনুশোচনার় তাদের মন অস্থির করে 
তুলেছে। তবে এদের মধ্যে বদি কেউ পূর্বকল্লিতর্ূপে আদর্শ প্রণোদিত 
হয়ে এই কার্যে অগ্রদর হয়ে থাকে তাহ'লে সেকথা শ্বতন্্র। এইক্প 
ক্ষেত্রে বাক্প্রয়োগ ও উপদেশ দ্বারা তার! ধে তুল পথে পরিচালিত হয়েছে 
তা বুঝিয়ে দিলে তবে সুফল ফলে। 

নহুক্ষেত্রে এমনও দেখ গিয়েছে যে বিক্ষোভকারিগণ বিনা বাধান্র 
চেচিয়ে মনের ব1 কিছু গ্লানি নির্গত করে দিয়েও নিরাময় হয়ে গিয়েছে । 
এই সময় এদের অযথ! ছত্রভঙ্গ না করে দিয়ে মনের স্থখে ঠেঁচাতে দেওয়! 
উচিত হবে। 


অপরাধ-নিরোধ-_পাহারান্প দার! 


আমাদের দেশে ঘতপ্রকার অপরাধ মাছে তার মধো সাধারণ এবং 
পিদেল চুরীর জংখ্যাই সর্বাধিক। এর পরই সংখ্যার দিক ছতৈ 
রাহাঙ্গানি ও ডাকাতি স্থান পেয়েছে । ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অপেক্ষ। 
সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্য! বাহুল্য সকল দেশেই দেখা যায়। 
এইজন্ত শেষোক্ত অপরাধের নিরোধের জন্ত রক্ষিগণ অধিক মনোযোগ 
দিয়ে থাকেন। অপরাধ-নির্ণর অপেক্ষা আপরাধনিরোধ যে শতগুণে 
শ্রেয়ঃ তা সকলে স্বীকার করবেন। এতত্বার। জনসাধারণ আধিক ক্ষতি 
€ মনৌকষ্ট হতে যেষন অব্যাহতি পান তেমনি রক্ষীকুলও অযথা পরিশ্রম 
ও চিন্ত! হতে রেহাই পেয়ে থাকেন। এছাড়া বড় বড় শহরে চোরাই 
মাল চুরির অবাবহিত পরেপাচার করে দেওয়া ছয়ে থাকে | শত শত অগাধ 
স্যাকর! গহনা গলাবার জন্ধ দিবারাত্রি এখানে হাপর জালিয়ে বসে 
থাকে। ক্ষণিকের মধ্যে উহা বড় সোনার তাল বা বাটের আকারে 
আত্মবিলীন করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহ! পেটিকাবদ্ধ ইয়ে বৈধ চালানের 
প্ধ্যায়তুক্ত হয়ে শত যোজন দূরে নীত হয়। এইরূপ বিভিন্ন কারণে 
কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোষ্বাই প্রভৃতির সভায় জনবল শহরে অপরাধ নির্নীত 
হওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। কিন্তু সামান্ত প্রচেষ্টা ঘা! রক্ষীরা 
বড় বড় শহরে অপরাধ-নিরোধ করতে সমর্থ হয়েছেন। ১০টি চুরী 
হ'ল কিন্তু উহাদের মধ্যে ১০টি চুরীর কিনারা হ'ল, বাকি গুলির 
কোনও কিনার! হ'ল না); এই অবস্থা ভাল, ন! গ্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে 
মাত্র ৩*টি চুরী একটা এলাকায় হুল কিস্ত' & মাসে উহাদের একটারও 
কিনারা হ'ল না| এইরূপ ব্যবস্থা ভাল, তাছা বিবেচ্য । আমার মতে 


৪৫ অপরাধ-নিরোধ--পাহারার দ্বার 


প্রতিরোধ বা পাহারার দ্বার। শেষোক্ত ব্যবস্থার প্রচলনই সর্ধ্বোভম | এইবার 
পাছার! ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রথ! সম্বন্ধে আলোচন1 করবে! । 

পাহার! প্রথ। তিন প্রকারের হস্কে থাকে, যথা--(১) পাহারা, 
(২) টহল এবং (৩) সন্ধান । যে সকল সিপাহী রাস্তার মোড় বা কোনও 
ঘ1টীতে একটা স্থানে মোতায়েন থাকে তাদের বল! হয় পাহারাদার 
সিপাহী এবং যে সকল সিপাহী কোনও রাঁজপণের এক প্রান্ত হতে অপর 
প্রান্ত পধ্যন্ত মুনুমুহুঃ টহল দিয়ে বেড়ায় তাদের বলা হয় টহলদারী 
সিপাহী । এতঘ্যতীত যে সকল সিপাহী কোনও একটা বিশেষ এলাকার 
অলিগলি ত্ৰা্ধাবাকা পথে বারে বারে ঘুরাঁফিরা করে তাঁদের বলা হয় 
সন্ধানী সিপাহী । এইরূপে আমরা দেখতে পাই যে পাহারাদার, 
টহলদার ও সন্ধানী”, এই তিন প্রকারের সিপাহীদের দ্বারা মূলতঃ অপরাধ- 
নিরোধের কাধ্য সমাধা হয়ে থাকে । এই তিন প্রকার করণীয় কার্যের 
খবরদারী করবার জন্তে দারোগা, পরিদর্শক এবং অপরাপর অধস্তন ও 
উর্ধাতন রক্ষাপুঙ্গবগণ নিযুক্ত থাকেন। 

পার্থের নক্সা হতে বুঝা যাবে যে একটি বিশেষ এলাকার বা মহল্লার 
চতুর্দিক ঘিরে চাঁরিটি প্রধান রাস্তা আছে। এই প্রতিটি রাস্তার “&? 
চিহ্নিত স্থান হতে “১, চিহ্নিত স্থান পর্যন্ত টহলদারী; পিপাহী রাত্রে টহল 
দিচ্ছে। এবং এ বিশেষ এলাকার চারিটা প্রান্তের রাস্তার মোড়ে 0, 
চিহ্ছিত স্থানে একজন করে পাহারাদার সিপাশী মোতায়েন আছে। এই 
সকল 0 চিহ্নিত বিশেষে কেন্দ্রকে ইংরাঁজীতে বল! হয় “ফিক্সড -পয়েপ্ট”। 
এইরূপ এক ফিক্সড-পয়েণ্টে মোতায়েন পাহারাদার সিপাহীর নিকট 
পর্য্যন্ত এসে টহলদারী সিপাঠিগণ পুনরায় ফিরে গিয়ে বিপরীত দিকের ফিক্সড. 
গয়েপ্ট বা স্থির-কেন্দ্রে মোতায়েন দিপাহীর নিকট পধ্যস্ত পৌছুবে। এইরূপ 
ভাবে বারে বারে এক প্রাস্ত হতে অপর প্রান্তে যাতায়াত করাকে বলা হস 
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টহল দেওয়! ৷ এই সকল টহলদারী রাজপথ অতীব দীর্ঘ হলে টহল কার্যের 
জন্ঠ দুইজন টহলপাঁরী সিপাহী মোতায়েন করা হয়ে থাকে । এইরূপ 
ক্ষেত্রে দুইজন টহলদ্ারী সিপাহী রাজপথেক্র প্রান্তদ্ধয় হতে এসে উহার 
মধ্যস্থল পর্য্স্ত পৌছিয়ে পুনরায় আপন আপন পথ-প্রাস্তে ফিরে গিয়ে 
থাকে। কখনও এইক্প দীর্ঘ রাঁজপথের মধ্যদেশেও একটি স্থির-কেন্্র 
স্থির করে এথানে একজন পাহারাদার সিপাহী মোতায়েন রাখা হয়েছে। 
এইরূপ 'পাারার ব্যবস্থায় স্বিধে হয় এই যেঞ্ঁ চারিটী রাজপথের' 
মধ্যবর্তী এলাকায় বাহির হতে কৌনও অপরাধী রাত্রে অপকাধ্যের উদ্দেশ্টে 
প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না! এবং বদ্দিও বা! তার দৈবাৎ উহার মধো 
প্রবেশ করতে পারে কিংবা পূর্ব হতে উহার ভিতর অবস্থান করে 
তা” হ»লেও তার! বহির্দেশে বামাল সহ এরূপ এক স্ুবেহ্রিত স্থান হতে বার 
হয়ে আসতে পারবে না। এইরূপ পন্থায় শ্বল্প সংখ্যক রক্ষীদ্বার একটা 
বিশেষ এলাক! নুবেষ্টিত করে রাখা সম্ভব। এই সকল কর্তব্যরত 
সিপাহিগণ বা পল্লীরক্ষিগণ সন্দেহ ভ+লে যে কোনও পথচারী বা 
নিশাচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ ব! গ্রেপ্তার করতে আইনতঃ সক্ষম । পরে 
অবঙ্ তদন্ত করে নির্দোষ বুঝলে তাদের মুক্তিদান কর! যেতে পারবে । 
এইরূপ এক স্ৃবেষ্টিত এলাকার মধ্যে যে সকল অলিগলি আছে সেই সকল 
পথে ও উপপথে সন্ধানী সিপাহিগণ এলোমেলো ভাবে বা চক্রাকারে 
খুরাফির! করবার জন্যে তাঁদের এক এক জন বা একত্রে দুইজন &ঁ ঝেষ্টনীর 
বিভিন্ন রাজপথে প্রবেশ করে উহার বিভিন্ন বহিমু্থ হতে বার হয়ে এসে 
থাকে। এইক্সপ ব্যবস্থায় বেষ্টনীর মধ্যবর্তী এলাকায় কোনও অপরাধী বা. 
সন্দেহমান বাক্তি অবস্থান করলে সন্ধ(নী লিপাহীরা! তাদের গ্রেপ্তার করতে 
সক্ষম হয়েছে । বহু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে ভিভর হতে তাড়। খেয়ে 
অপরাধীরা নৈশবেষ্টনীর বহির্েশে আসতে চেষ্টা করেছে এবং উহ্থার ফলে 
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চারিবার এইরূপ ছুর্ভোগ ভোগ করার পর অপরাধিগণ শহরের স্থান 
বিশেষের সন্নিহিত স্থানেও প্রবেশ করতে ভীত হয়ে উঠবে। এইক্ধপ 
বেষ্টনী তল্লাস দ্বারা ধৃতিকূত সন্দেহমান ব্যক্তিদের কোতোয়ালীতে এনে 
তাঁদের বাছাই করা হয়ে থাঁকে, অর্থাৎ নিরাঁপরাধী ব্যক্তিদের চিত্র 
সম্পর্কে অনুসন্ধানের পর তাদের মুক্তি দিয়ে কেবল মাত্র অপবাধী ব্যক্তি- 
দেরই হাজতে আটক রাখা হয়েছে । এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই 
গৃহভীন ও কর্মহীন থাকে, এদের কেহ কেহ পি*্দকাঁটা প্রভৃতি যন্ত্রা্ি- 
সচও ধরা পড়েছে । এই সকল ব্যক্তির অঙ্কুলির টিপ গ্রহণ করে রাজবীষ 
টিপ-ঘরে তাহা প্রেরণ করে রক্ষিগণ অবগত হয়ে থাকেন উহাদের মধ্যে 
কজন পুরানে! পাপী আছে। বনানীর অংশ বিশেষ ঘেরাও করে যেমন 
হিংঅজস্ধদের নিধন করা৷ সম্ভব, তেমনি এই কোস্ছিউ. বা ঝেষ্টনী ব্যবস্থা 
দ্বারা অপরাধীদের নির্মূল করাও সম্ভব। এইজন্ভ এই বিশেষ পদ্ধতির 
খুঁটিনাটী সমূহ সযত্বে রক্ষী মাত্রেরই অবশ্য শিক্ষণীয় । 

এক্ষণে একটি বিশেষ এলাকাতে যে বহু সংখ্যায় অপরাধ সমূহ 
সঙ্ঘটিত হয়ে চলেছে তাহা অবগত হবার রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করবো। অধুনাঁকালে ক্রাইম ম্যাপ বা অপরাধ প্রদর্শক নক্সা দ্বারা ইহা 
সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। কোনও এক থানার এলাকায় কোনও 
অপরাধ সক্বটিত হওয়ী মাত্র, যে বাঁটাতে বা পথে উহা সঙ্ঘটিত হল 
থানার মানচিত্রে সেই স্থানে থানাদার একটি বিন্দু বা ডট প্রতিদ্দিন 
অষ্কিত করে দেন। ইহার পর এক সপ্তাহ এক পক্ষ বা! এক মাসের পর 
এঁ মানচিত্র অনুধাবন করলে দেখা যাঁবে যে উহার ছুই এক স্থানে এইরূপ 
বিন্দুচিহ্কের ঝাঁক বেঁধে গিষেছে, অর্থাৎ নিকটে নিকটে একই স্থানে বন 
বিন্দু, একত্রে চিহ্নিত হয়েছে, অথচ মানচিত্রের অন্থান্ঠ স্থানে দূরে দুরে 
অবস্থিত মাত্র সামান্ কয়েকটি বিন্দু অঙ্কিত দেখা যায়। একস্থানে একত্রে 


৫১ অপরাধ-নিরোধ--পাহারার দ্বার 


এক বাক বিন্দু দেখে রক্ষিগণ বুঝে নিয়ে থাকেন যে এই বিশেষ 
এলাকাতে অপরাধ সমূহ পুনঃ পুনঃ সঙ্ঘটিত হয়ে আসছে। ইহা হতে 
আরও বুঝে নেওয়! হম ঘে অপরাধিগণ এই বিশেষ এলাকাতে 
কোথায়ও তাদের ঘাটি স্থাপন করেছে, কিংবা কোনও এক বিশেষ 
কারণে এই স্থানটা তারা তাদের অপরাধের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে 
নিয়েছে। এইরূপ অবস্থায় থানাদারগণ এই বিশেষ এলাকার চতুদ্দিক 
ঘিরে কেন্থিউ-এর ব্যবস্থা করে অপরাধ-নিরোধ করে থাকেন, এই সকল 
বিন্দু মানচিত্রে স্থীপনেরও বহু রীতিনীতি আছে । এক একটি বর্ণের বিন্দু 
স্বাপন দ্বারা রক্ষিগণ এক একটী অপরাধ বুঝাই থাকেন, বথা- লোহিত 
বিন্দু দ্বারা সি'দেল চুরি, কৃষ্ণ বিন্দু দ্বারা সাঁধারণ চুরি, পীত বিন্দু ছারা 
ডাকাতি, নীল বিন্দু বারা রাহাজানি, সবুজ বিন্দু দ্বারা পকেটমাঁর, বেগুনে 
বিন্দু বারা মোটরাঁংশ বা মোটর চুরি, ধুসর বিন্দু দ্বারা শিশুর দেহ হতে 
ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধ বুঝাঁনে হয়েছে । এই সকল অপরাধের স্থান 
কাল ও স্বরূপ বুঝে রক্ষিগণ প্রয়োজন মত “অপরাধ-নিরোধ, মূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারবেন। এতদ্যতীত শীতকালে প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্ম 
কালে শেষ রাত্রে অপরাধিরা অপকর্মের জন্য বাহির হয়ে থাকে, এই 
কারণে এই খতু পরিবর্তন এবং অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্য রেখে এইরূপ 
কেন্ছিউ. বা বেষ্টনী ব্যবস্থার সময় নির্দেশ করা রক্ষীদের উচিত হবে। 
উপরোক্ত কারণে অপরাধ সম্পকীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের পরি- 
খ্যা রক্ষা করা রক্ষিগণের এক অবশ্য কর্তব্য কার্য্য। বলা বাহুল্য 
ষে পৃথিবীর সর্বদেশে রক্ষীমহলের কেন্দ্রীয় অফিসে উহ! সবত্বে সংগৃহীত 
ও রক্ষিত হয়ে থাকে । এতঘার! রাষ্ট্রীয় সামাজিক বা অর্থনৈতিক 
পরিবর্ভনের সহিত অপরাধের স্াস বৃদ্ধির কোঁনও সম্পর্ক আছে কিন! 
তাহাও বুঝ! যাবে । এক এক রূপ পরিস্থিতি এক এক প্রকার অপরাধের 
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সথষ্টি করে থাকে, এই কারণে দেই সকল নৃতন পরিস্থিতির পূর্ণ বিলোপ ব! 
পরিবর্তন দ্বারাও বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ সমূহ নিরোধ করা সম্ভব । এইজ 
এইরূপ পরিসংখ্যা দেশের প্রতিটী ঘটনা, ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
তুলনামূলকভাবে সন্কলিত করার নিয়ম | রাষ্ত্ীয় বিধি নিষেধ, মূল্য বর্ধন, 
অতিরিক্ত চাহিদণ, অপ্রাচ্র্্যতা প্রভৃতি কারণেও যে বহু ক্ষেত্রে অপরাধের 
হস বুদ্ধি হয়ে থাকে, এ কথ৷ সর্বদাই ম্বীকাধ্য। এই সকল পরিসংখ্যা 
অন্ুধাবনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে অপরাধ সম্পর্কে গ্রাফ চিত্র নির্মাণ 
করা। এই সকল পরিসংখ্যা “পিলার? থাম এবং কার্ এই উভয় প্রথ। 
বার! চিত্রিত হয়ে থাকে । পর পৃষ্ঠায় একটী পিলার ও দুইটা গ্রাফ-চিত্র হতে 
বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝা যায়। কলিকাতায় অপরাধের সংখ্য। প্রতি 
বৎসর ক্র্ধিপ হারে কমে আসছে ত। এই তিনটা চিত্র হতে বুঝ! যাঁয়। 

পর পৃষ্ঠার কার্ত চিত্রে এক একটা বক্ররেখ! এক এক প্রকার অপরাধ 
বুঝাতে স্ষষ্টি করা হয়েছে। প্রতি বৎসরের প্রতি মাসের সংখ্য 
অনুযায়ী বা প্রতি সপ্তাহের বা প্রতি পক্ষের সংখ্য| অনুযায়ী এই 
সকল বক্ররেখ! বা থাম সৃষ্টি কর! হয়ে থাকে । এই ক্রাইম গ্রাফের প্রতি দৃষ্টি 
মাত্রে কোনও এক এলাকার অপরাধের প্রকৃত অবস্থ। বোধগম্য হতে 
পারবে। 

যদি বুঝ! বায় যে অন্ত কোনও শহর বা গ্রাম সমষ্টির বাহির হতে 
অপরাধিগণ এসে শহরে চুরী করে থাকে তাহ'লে শহরের নিষ্ষমন 
পথ সমূহে ব! সীমানায় টহলদারী পাহারার বন্দোবস্ত কর! হয়ে থাকে। 
দুইটী প্রতিবেশী থানায় অফিসারগণ এইরূপ ক্ষেত্রে একত্রে সীমানায় 
পাহারা মোতায়েন করে থাকেন, বাতে এক এলাক। হতে অপরাধীর। 
এসে অপর এলাকাতে চুরী না করতে পারে। এতত্যতাত বিশেষ 
বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে পাহার! মোতায়েন করার প্রয়োজন 
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হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার সময় লোকের পকেট খাঁলি করবারও লোকের 
অভাব হয়নি। এই সময় বেস্তঠাপল্লী অঞ্চলে অপরাধ অধিক সংখা 
সঙ্ঘটিত হয়েছে । এই সকল বেশ্যানারীকে ষধ বা বিষ প্রয়োগে 
অচৈতন্ত করে অর্থ ও অলঙ্কার অপহরণ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে 
উঠে। এইজন্ত পুজাবকাশে রক্ষিগণের উচিত এই সকল হতভাগ্য 
নারীদের তাদের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া এবং 
এই অঞ্চলে বিশেষ পাহারাদার, টহলদারী এবং সন্ধানী সিপাহীদের 
মোতায়েন করা । রথযাত্রা, দোলযাত্রা বা কোনও মেলার সময় বহুস্থানে 
জনসমাগম অধিক হওয়ায় অপরাধীর্দেরও অপকর্মের জন্য স্থুবর্ণস্থযে'গ 
ঘটে থাকে । এইজন্য এই সময় মেলার ভীড়ের মধ্যে এবং জনবহুল 
রাজপথে অধিক সংখ্যক টহলদারী পিপাই এবং সাদা! পোষাকে সন্ধ'নী 
সিপাহী মোতায়েন করা উচিত । 

শহরের নিক্ষমন পথ সমূহ সংখ্যায় অত্যল্ল, উহার কোনও পারে 
নদী থাকলে সেইখানে একটী বা ছুইটার অধিক সশাকো প্রায়শঃ 
ক্ষেত্রে থাকে না। এই কারণে শহরের প্রবেশ ও নিক্ষমন পাণর 
মুখে এবং নদী বা খালের সণাকোর উপর বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত 
করলে স্বভাবতঃ সকল ফলে থাকে । কোঁনও কোনও শহরে 'এই 
সকল ঘটা বাস্থান লকগেট ছার! সুরক্ষিত করে রাখা আছে। শহরের 
মভ্যন্তর ভাগে কোনও মোটর-ডাকাঁতি ঘটলে অপরাধিগ্রণ অনুস্চত 
হঃলে এই সকল ঘণটির মধ্য দিয়ে পলায়নে সচেষ্ট হয়েছে। এই ক্ষেত্রে 
রক্ষিগণ লকগেট দ্বার! নিক্ষমন পথ অবরোধ করে একটী একটী করে 
মোটর আরোহীদের মোটর ও দেহতল্লীস করতে সক্ষম হবেন। এতত্যতীত 
তার! বাহির হতে সন্দেহমাঁন ব্যক্তিদের শহরে প্রবেশ এবং উহার 
অভ্যন্তর হতে প্ররপ ব্যক্তিদের বহিরগমন নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হবেন। 
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এইভাবে আমরা দেখতে পাবো! যে শহরাঞ্চলে মূলতঃ ছুই প্রকার 
পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়, যথা--পাহারাদারী ও টহলদারী। 
পাহারাদারর| স্থির-কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং টহলদাররা টহল দিযে 
বেড়ায় । প্রয়োজন মত এদের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়৷ হয়ে 
থাকে। এই স্থির-কেন্দ্র সকল প্রায়শঃ ছুই তিন বা চৌ-রাস্তার মোডে 
স্থির কর! হয়, যাতে সব কয়টা রাস্তা একই স্থান হতে বহুদূর পর্যন্ত 
দেখা যায়। দূরে কোথাও গোলমাল হ'লে এই পাহারাদার বা টহল" 
দ্ারীর। প্রয়োজন বোধে সেখানে গমন করে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে 
পাহারাদারদের দ্বারা ঘাটি আগলানোর কাঁজ করাঁনে। হয়, সেই 
ক্ষেত্রে পারারাঁদীর সিপাহীদ্দের ঘাটি ত্যাগ না করাই ভাঁল। বড় 
বড় দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় এই সত্য বিশেষন্পে প্রযোজ্য । নিমের 
বিবৃতি হতে বিষয়টা সম্যক রূপে বুঝা যাঁবে। 

প্র বিরাট সাশ্্রদাঁষিক দাঙ্গার সময় এক ভদ্রলোক এসে আমার 
নিকট নালিশ জানালেন, বে অমুক মোড়ে দশজন শান্্রী মোতায়েন ছিল। 
এই সময় তিনি তাদের তাঁর সঙ্গে এসে দূরে আগত কয়েকজন দাগ 
কারীকে বিতাড়িত করতে বলেছিলেন। কিন্তু তার! তাঁদের প্র ঘটি 
ছেড়ে এক পাও অগ্রসর হতে চাইল না। উত্তরে প্র ভদ্রলোককে 
আমি বলি যে তার! এ স্থানে মোতায়েন থাঁকায় ওপার হতে দলে দলে 
দ্বা্গাকারীর। এধারে আসতে পারছে না। ওখান হতে ওর! দুরে 
চলে গেলে দাঙ্গাকারীর] দলে দলে ওধাঁর হতে এধারে এসে পড়বে 
এর ফলে ছুই-চাঁরজনকে রক্ষা করতে গিয়ে তারা শত শত লোকের 
জীবনহানির কারণ ঘটাবে ।” 

শহরের পাহারার বন্দোবস্ত, সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার পত্লী- 
অঞ্চলের পাহারার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলবো । এই বিরাট প্রদেশে পল্লী-অঞ্চলে 
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ঘন বসতি না থাকায় এবং রক্ষীদের সংখ্যাও সেই অনুপাতে অত্যন্প 
হওয়ায় সেখানকার পাহারার ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। 
প্রদেশের দূর পল্লী-অঞ্চলের কোনও এক স্থানে অপরাধের মরগুম পড়ে 
গেলে অপরাঁধ-প্রতিরোধার্থে পাহারার ব্যবস্থা করার রীতি আছে। 
অন্যথায় প্রতিটী পল্লী ব! গ্রাম স্থানীয় রক্ষীদল, চৌকিদার ও দফাদারদের 
দ্বারাই রক্ষিত হয়ে থাঁকে । অধুনাকালে অবশ্য সর্বত্রই পাহাঁরার 
ব্যস্থা করা হয়েছে। কোতোয়ালী হতে রক্ষিগণ বিশেষ পরিস্থিতি ব৷ 
অবস্থাতে পাহারার জন্তে সেখানে এসে খাকেন। এই সময় এর! 
অপরাধ-সঙ্কুল এলাকায় বেমন পাহারা দেন, তেমনি যে সকল স্থানে 
অপরাধীর। বাস করে সেই স্থানেও এসে হানা দেন। এই পাহারা বা 
টহল ব্যবস্থা সাধারণতঃ পাচ প্রকারের হয়ে থাকে, যথা-_-(১) চক্রাকাঁর 
পাহারা; (২) বিভক্ত পাহারা» (৩) বহুল পাহার1, (৪) স্থায়ী পাহারা, 
(৫) ভ্রাম্যমান পাহারা । 

গ্রামাঞ্চলে একক পাহাঁরাঁর রীতি নেই। সাধারণতঃ ছুই বা চারি 
জন কিংবা একদল রক্ষী এইখানে পাহারায় নিযুক্ত থাকে । এদের দল 
বড় হ'লে তাদের সহিত একজন জ্নাদীর বা অফিসার পাঠানোরও রীতি 
আছে। নিয়ে এই সকল গ্রামা পাহারার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া হলো । 

(১) চক্রীকার পাহারা-_ইহা দ্বিমুখী হয়ে থাকে, কুক ওয়াইজ ও 
এ্যার্টি লুক ওয়াইজ.। যখন কৌনও এক অপরাধ বহুল স্থানে ছুইদল 
পুলিশ উহার মধ্যস্থল হতে দ্বিবিধ পথে অগ্রসর হয়ে চক্রাকারে ভ্রমণ করে 
পুনরায় তাঁদের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এসে মিলিত হয়, তখন উহীকে 
বলা হয় চক্রাকার পাহারা । এই সময় পথিমধ্যে সন্দেহমান ব্যক্তিদের 
তারা পাকড়াও বা জিজ্ঞাসাবাদ করে, শুধু তাই নয়, পথে অবস্থিত 
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পুরানো পাগীদের বাড়ীতে হান! দিয়ে দেখে আসে রাত্রে তারা স্ব 
গৃহে অবস্থান করছে কিনা! শান্্রীদের একদল চলে যাবার পর এ দাগী 
ব্যক্তির! পুলিশ আর ফিরে আঁদবে না মনে করে বর্দি অপকর্মের উদ্দেশে 
বার হয়ে পড়ে, তাহ'লে রক্ষীদের তীয় দল পরে সেখানে এসে দেখতে 
পারে যে তাঁরা বাড়ী হতে গরহাজীর। এইক্ষেত্রে গোপনে পথে ঘাটে 
রক্ষীরা ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তাবা দেখবেন বে এ দাগীরা 
চোরাই হিস্ত। সহ স্ব স্ব গৃহে ফিরে আসছে। 

(২) বিভক্ত পাঁহারাঁ-এই পাহারা! বাবস্থায় রক্ষীদের দুইটী বা 
তিনটা দলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে । একদল বথন কোনও এক শিরিষ্ট 
স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করে, তখন উহাদের অন্তধল গ্রামাঞ্চলে টহল দিতে 
বার হয়। এই ব্যবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে পাহারা দেবর কারণে সকলে একই 
সঙ্গে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না । এইভাবে সারা রাত্রি স্বভাবে সর্বত্র 
আশানুরূপ পাহারার কার্য করা সম্ভব হয়। 

(৩) বহুল পাহারা--কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে অপরাধের মরশুম 
পড়ে গেলে গর স্থানে পাহারা বা টহল দিবার জন্যে বহু সংখ্যক সিপাহী, 
শান্ত্রী ও অফিসার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। স্থানীক্ষ থানায় প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক রঙ্দী মজুত ন! থাকায়, এইরূপ পাভারার জন্যে অন্যান্ত থানা বা 
কেন্দ্রীয় আফিন বা সদর হতেও বহু রঙ্গী আমদানী কর] হয়ে থাকে। 
এই ব্যবস্থায় নির্ধারিত স্থানের সর্বত্র সমান ভাবে নজর রাখা সম্ভব। 

(৪) স্থায়ী পাহারা--অপরাধ বহুল স্থান কোতোয়ালী হতে বহু 
দুরে অবস্থিত হ'লে, প্রতিদিন সেখানে বাতীয়াত করা অসম্ভব। এইজন্ 
ট্স্থানে কোনও এক গৃহে এক দল শান্ত্ী অস্থায়ী ভাবে কিছুকালের জন্ত 
অবস্থান করে, এবং প্রতি রাত্রে গ্রাম্য রক্ষী ও চৌকিদারদের সহিত 
অপরাধ বহুল স্থানে রে দে বার হয়। 


৫৯ অপরাধ-নিরোধ--পাহারার ছ্বার। 


(৫) ভ্রাম্যমান পাহার।--কোনও কোনও সময় একটী বিস্তৃত 
এলাক! জুড়ে অপরাধের মরণুম পড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় একদল 
সশস্ত্র রক্ষী গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাতায়াত করে। ডাকাতি আদি 
অপরাধ কোনও এলাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যত্র ত্র 
সংঘটিত হতে থাকলে এইরূপ পাঁহাঁরাঁর ব্যবস্থা চালু কর! হয়ে থাকে । 

উপরোক্ত পাহারার ব্যবস্থা ব্যতীত দ্রুত গমনাগমন দ্বারা ভ্রুতগতি 
পাহারা এবং উপরোকক্তরূপ ঝেষ্টন পাহারা ব্যবস্থারও গ্রামাঞ্চলে প্রচলন 
আছে। 

এই সকল পাহারা ব্যবস্থা ব্যতীত বর্তমান গ্রদেশীয় ইনেস্পেকটা'র 
জেনারেল অব. পুলিশ, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ সরকার [. 7. এ. 1 মহোদর 
আমারও কয়েক প্রকার পাহারার প্রথ। আবিষ্কার করেছেন। স্থান!ভাঁববশতঃ 
সেই সম্থন্ধে এইখানে কিছু বল! হ'ল নাঁ। 

পাহারার ব্যবস্থা সমূহ যথাবথ রূপে স্মাধা হচ্ছে কিনা, তাঁর খবরদারী 
করার জন্যে উদ্ধতন অফিসারগণ রাঁউণ্ডে বেরিয়ে থাঁকেন। স্থষ্ুূপে 
খবরদারী করবার জন্তে কয়েকটা বৈজ্ঞানিক পন্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। 
উহাদের একটা হচ্ছে চাকতি ব্যবস্থা, এই সকল চাঁকতি তিন প্রকারে 
হয়ে থাকে, বথ1-_একটি ফুটা সম্বলিত,দুইটা ফুট] সম্বলিত এবং তিনটা ফুট! 
সন্থলিত। ধরুণ তিনজন এইরূপ বহু চাঁকতি সহ কোনও এক স্থির কেন্দ্রে 
উপস্থিত হ'ল । এদের একজন, এ স্থির-কেন্ত্রে প্ররূপ বিবিধ চাকতি স 
মোতাষেন থাকবে, এদের ছুইজন প্রত্যেকেই একটী ফুট! সম্বলিত কয়েকটা 
এ টিনের গোল চাঁকতিসহ ছুই দিক হতে অগ্রসর হয়ে কোনও একটি পূর্ব 
নির্দিষ্ট স্থানে এসে সেইখাঁনকার এক দেওয়াল বা গাছের গায়ে ত্রাট। 
পেরেকে উহাদের ঝুলিয়ে দিয়ে তাঁদের পুর্ধ স্থানে ফিরে আসবে। এই 
ব্যস্থায় যাতায়াতের পথে কোনও দ্বাগীচৌর বাঁদ করলে সে গৃহে হাজির 
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আছে কি'না তা তারা দেখে আসে । এছাড়া তার! পথিমধ্যে কোনও 
সন্দেহমান মানুষ দেখলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেপ্তার করতেও পারবে। 
এরপর এই দুইজনের একজন স্থির-কেন্দ্রে অবস্থান করবে এবং তাদের অপর 
জন স্থির-কেন্দ্রে পূর্বে অবস্থিত সিপাহীর সহিত ছুইটী ফুটাযুক্ত ছুইটি 
চাঁকতি সহ অন্গরূপ ভাবে বিভিন্ন পথে পুনরায় পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট স্থানে এসে 
উপস্থিত হবে। এই নির্দিষ্ট স্থানে এসে, তার! শর দুইটী ফুটাযুক্ত চাঁকতি 
খানে রক্ষিত একটি ফুটাযুক্ত চাকতির সঠিত সেঁটে রেখে পুনরায় 
এ ভাবে তাদের পূর্বব স্থানে ফিরে আসবে । এর পর এদের বে 
সিপাহ্টী ছুইবারই টহলে বাঁর হয়েছে, সে স্থির-কেন্দ্রে মোতীয়েন থাঁকবে 
এবং তাঁদের অপর দুইজন অনুরূপ ভাবে ছিনটি ফুটাধুক্ত চাঁকতি সহ এ 
নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে টহল দিতে বার হবে। এর পর এর! এ তিন 
প্রক্কার চাঁকতিগুলি এর স্থান হতে সংগ্রহ করে পুনরায় তাদের 
এ স্থির-কেন্দ্রে ফিরে আসবে । এইক্ধপ ধাতায়াতের মধ্যে ব্যবধান থাকে 
মাত্র ছুই ঘণ্টার । দুই ঘণ্টা অন্তর অন্ত্রর ও রূপে সিপাহীর টহল 
দিয়ে পুনরায় তাদের পূর্বস্থানে ফিরে এসেছে । উপরম্ধ এইরূপ 
ব্যবস্থায় এ তিনজন সিপাহীর একজনকেও চাঁরি ঘণ্টার অধিক সময় 
টহল দিতে হয় নি। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে খবরদারী অফিসাররা 
রোদে বেরিয়ে এ নির্দিষ্ট স্থানে এসে এ চাকতি গুলি গুণে দেখে বুঝতে 
পারবে যে ঠিক ঠিক সময়, ঠিক ঠিক রূপে টহলের কার্য সমাধ্ত হয়েছে । 
চাঁকতিগুলি কোথায় টাঙানো হবে তা অবশ্বা উর্ধাতন অফিসারর! 
প্রয়োজনানুদারে পূর্ববাহ্থেই ঠিক করে দিয়ে থাকেন। 

পা্কারাদীর বা! টহলদার সিপাহীদের সহিত একটী চোঁর-বাতি বা 
ছোট টচ্চ এবং হুইসিল ও প্রয়োজনানসারে অস্ত্রশস্ত্র থাকা উচিত। 
সঙ্গে আগ্েয়ান্ত্র থাকলে পধ্ঠদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা! এড়ানোর জন্তে 
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দুইজন সিপাহীর একত্রে টহল দেওয়ার রীতি আছে। ছুর্বধন্তরা বহু 
খ্যক হ'লে অল্প সংখ্যক রক্ষীদের উচিত দূর হতে শস্ত্র নিক্ষেপ 
করা। এদের কাউকে মাত্র আহত করতে পারলে এ আঘাত চিহ্ন 
হতে তাদ্দের পরে খুঁজে বার করা গিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, 
টহলের সময় হাঁক ডাক করা অচ্চিত। এতত্বারা অপরাধীর! সাবধান 
হয়ে আত্ম-গোপন করে থাঁকে। অন্তান্তেরা বলে থাকেন, রক্ষিগণ 
সংখ্যায় স্বল্প হ'লে হাঁক ডাক করে অপরাধীদের মনে ভীতির সঞ্চার 
করাই ভাল। এতদ্বার৷ দূর হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অপরাধীরা ভাববে অনুরে 
আগুয়ান সিপাহীরা সংখ্যায় অত্যল্প নয়। তবে নিশ্রয়োজনে টর্চের 
লাইট যত্র তত্র নিক্ষেপ করা উচিত নয় কারণ উহা বহু দুর হতে দৃষ্ 
হয়ে থাকে। 

আধুনিক পাহারার প্রথা সম্বন্ধে বলা হ/ল। এইবার পূর্বতন পাহারার 
প্রথা সম্বন্ধে বলবো। এই উভয়বিধ পাহারার প্রথার তুলনামূলক 
আলোচনার দ্বারা বছ বাস্তব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ ছাড় 
এইক্ূপ তুলনামূলক আলোচনায় বহু এ্রতিহাসিক তথ্যেরও আবিষ্কার হবে। 

অপরাধ-নিরোধার্থে পাহারাদার মোতায়েন এদেশের এক সাবেক 
প্রথা । হিন্দুরাজত্ব কালে, মুসলমান যুগে এবং ব্রিটীশ শাসনের প্রারস্তকালে 
দেশের শান্তি রক্ষার ভার বখন স্থানীয় ভূম্বামীদ্দের উপর অপিত ছিল, 
তখনও পাহারাদারী প্রথায় 'অপরাধ-নিরোধের কার্য সমাধা হয়েছে। 
তবে তৎকালীন পুলিশী কর্নরুত্যের কর্মচারিগণ বংশানুক্রমে নিযুক্ত 
হতেন এবং তাঁদের বেতনের বদলে স্বত্বযুক্ত ভূমি প্রদান করা হতো। 
তৎকালীন পাহারার ব্যবস্থায় একটা গ্রামকে কয়েকটা পল্লীতে বিভক্ত কর! 
হতে! এবং রাত্রিকালে প্রতিটী পল্লীর জন্য একজন বা দুইজন করে চৌকিদার 
পাহার! রত থাকতো। গ্রাম ছোট হ,লে অবশ্ত সেইখানে মাত্র একজন 
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চৌকিদার কার্ধ্যরত থেকেছে। প্রয়ৌজনবোধে এরা হাক ভাঁক করে 
অপরাধ-নিরোধ বা অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে । এই বিষয়ে দরকার 
হলে তাঁর! গ্রামবাসীদের জাগিয়ে দিয়ে তাদের সাহায্য গ্রহণও 
করেছে। এইরূপ চার পাঁচটা গ্রামে বাহাল চৌকিদারদের কাধ্যের 
উপর তদারক করবার জন্তে একজন করে দফাদারও নিযুক্ত করা হতো। 
এই ব্যবস্থা গ্রাম্য পুলিশ আখ্যান্ন যুনিয়ন বোর্ড সমূহের অধীনে আজও 
পর্ধ্স্ত চালু আছে। এতদ্যতীত অপর একটা বিশেষ পদেরও প্রচলন 
ছিল, উহাদের সেই যুগে বলা হতো ঘাটিয়াল। গ্রাম হতে গ্রামাস্তরে 
কিবা এক গ্রাম সমষ্টি হতে অপর গ্রাম সমষ্টিতে যাবার উপধোগী রাজপথের 
উপর বা উহাদের কোনও এক সংযোগস্থলে ঘণটা নির্শীণ করে এ'রা 
সেইখানে সাঙ্গ-পাজ-সহ পাহারায় মোতায়েন হতেন, যাতে দস্থাদল 
কোনও এক গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করার মুখেই বাধা-প্রাপ্ত হতে পারবে। 
এই সকল ঘঁটী আগলে যে সকল ঘণাটিয়াল বসে খাঁকতে। ভার নিজের 
ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ভরণ-পোষণের জন্য জমিদার, ভূম্বামী বা রাজার! 
যে নিষ্ষর জমি দান করতেন তাঁকে বল হতো ঘণাটীয়ালী। অনুরূপ ভাবে 
চৌকিদার ও দফাদাঁরদের জন্যও নিষর জমিজমার বিলি ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। এইরূপ ঘ'টাগ্নালী ব| চৌকিদাঁরী সত্বের জমিজমা পরবর্তীকালে 
তাদের বংশধরগণ গ্রর্ূপ কার্ধ্যে বাল ন! থেকেও ভোগদখল করে এসেছে। 
এখনও এমন বহু পরিবার দেখা ষাঁয় যার! এ সকল পূর্ববকালীন রাজ-পদের 
উপাঁধী আজও পর্য্স্ত বংশাহগুক্রমে ধারণ করে আসছেন। 
উপরোক্ত পদ কয়টা ছাড়া আরও একটা উল্লেখযোগ্য পদ ছিল। 
উহাকে বলা হতে! দারোগা । এই পদটা আজও পর্যাস্ত এই দেশে 
স্ুপরিচিত। জমিদার শাসকগণ এই সকল পাঁহারারত হেরিডিটারী বা 
ংশগত কর্মচারীদের প্রধান রূপে একটী বিশেষ অঞ্চলের ভার এই 
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দারোগা আখ্যায় ভূষিত এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করতেন। এই সকল 
দারোগা যে স্থানে দশব্ল স্হ বাস করতেন তাকে বলা হতো থানা । 
তিন্দীভাষী অঞ্চলে এই রাঁজকীয়্ ব্যক্তিকে বলা হতে। থানাদার। এই 
পদ্টীও বহুদ্দিন বংশগত ভাবে চলে এসেছে এবং এদের ভরণপোষণের জন্য 
প্রদত্ত জমিজমাকে বল! হয়েছে থানাঁদারী | এই সকল কর্মচারীদের অধীনে 
বে সকল লোকলস্কর থাকতো! তাদের ভরণপোবণের জন্য প্রদত্ত জমি- 
জমার নাঁম ছিল চাঁকরাণ। বল! বাহুল্য, এই সকল কর্মচারী প্রায়শঃ 
ক্ষেত্রে বংশগত ভাবে বহাল হয়ে এসেছে। 

[যে সকল বংশগত কর্মচারী গ্রামাঞ্চলে পাহারার দ্বারা অপরাধ- 
রোধের কার্ধো নিযুক্ত থাকতে! তাঁদের ভরণপোঁষণের জন্য সম্পত্তির 
লাম ছিল পরঙ্গান্তি চৌকিদারী চাঁকরাঁণ” এবং যে সকল বংশগত 
ক্াচারী অপরাধ-নির্ণয়ের কাঁধ্যে বাহাল থাকতে! তাদের ভরণপোষণের 
জন্ প্রদত্ত জমিজমাকে বলা হতো বালাগন্তি চাঁকরাণ স্বত্ব । 

চিরস্থাপ়ী বন্দোবস্তের সময় হতে বিংশ শতাীর প্রথম দশক পর্যন্ত 
এই সকল প্রথা উচ্ছেদ করে শান্তিরক্ষকদের বেতন দ্বারা নিযুক্ত করার 
প্রচেষ্টা চলতে থাকে । অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই চাঁকরাণ প্রথা 
উচ্ছেদ এবং শান্তিবক্ষায় বংশগত প্রথার বিলোপ করবার সময় বহু 
দিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ছর (01091) বিদ্রোহের মূলে 
ছিল এই বিক্ষোভ । পুরাঁনে। কলেক্টারী নঘীপত্রে ইহার পুন: পুন: 
উল্লেখ আছে । ] 

বহু দাঁরোগ! সহ বিবিধ রক্ষীপুক্গব ও তাদের অধন্তন কর্মচাঁরিগণ 
খোদ জমিদার শাসকগণ ত্বার1! নিয়ন্ত্রিত হতো। এতদ্যতীত রিজার্ভ 
পুলিশ রূপে এ'র৷ স্বকীয় প্রাসাদ ব! কাছারী সমূহে বহু পাঁইক বরকন্দাজ 
এবং পেয়াদ! বহাল রাঁথতেন, যাতে প্রয়োজন বোধে এই সকল দারোগা! 
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চৌকিদার, দফাদার ও ঘাটীয়ালদের সাহায্োর জন্য তারা ত্রিতগতিতে 
অগ্রদর হতে পারে। এছাড়া এই সকল রক্ষিগণ প্রয়োজনবোধে 
পথ হতে তীবেদার লাঠিয়াল প্রগাদেরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। 
ত্বরিতগতিতে গমনাগমনের জন্য জমিদারগণ তাদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে 
বু ক্রতগাঁমী ছিপ-নৌকা, রখ-পা এবং অশ্ব সদা-সর্বদা অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের অধীনে প্রস্তুত রাঁখতেন। কর্দমাক্ত নদীনালা! বহুল প্রান্তর 
ও রাজপথ বিহীন গ্রামাঞ্চলে গমনা-গমনের জন্য উহাদের ব্যবহার ছিল 
অপরিহাধ্য। এছাড়া কোনও সন্দেহমান ব্যক্তিকে ডেকে আনতে 
পেয়াদা ও তাঁকে ধরে আনতে হলে পাইক পাঠানোর রীতি ছিল। 

বিটিশ শাসনের প্রারভ্তে ১৮১২ খুষ্টান্দে যে সিলেক্ট কমিটি 
বসেছিল তার পঞ্চম রিপোর্ট হতে বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝ! 
ঘাবে। এই সম্পর্কে শ্র রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
কর! হ'ল। 

“এই সময় জমিদার শাসকগণ মাগন ভিলা বা জমিদারীর শাস্তিরক্ষার 
জন্য দায়ী ছিলেন) এতদ্যতীত রাহাজানি, ডাকাতি, সি'দেল চুরী প্রভৃতি 
অপরাধের অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার দায়িত্বও ছিল তাদের । যদি 
তারা এই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে বা অপহৃত সম্পস্তি উদ্ধার ন! 
করতে পারতেন তাহলে এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাঁদের নিকট 
ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারতে।। এই কারণে তৎকালীন জম্দারর! 
একটী বিরাট রক্ষীবাহিনী প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন ।” এই 
রক্ষীদল বহিঃ ও অন্তর্শক্র হ'তে প্রজাদের রক্ষা করতে সমর্থ ছিল। 

উপরোক্ত রিপোর্টে বর্ধমান মারাজার জমীদারী শাসন ব্যবস্থা 
সঙ্থন্ধে বু কথা বলা হয়েছে । এই সকল তথ্য হতে তৎকালীন শাসন 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে বু বিষয় অবগত ভয়! যায়। 
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বর্ধমান গলা সম্পর্কে জনৈক ম্যাঞজিষ্রেট কর্তৃক ১২ই অক্টোবর, 
১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত পত্রটীতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। উহার 
প্রয়োজ্নীয় অংশ নিয়ে লিপিবদ্ধ কর হ'ল। 

প্বর্ধমান মহারাজার অধিকারতুত্ত এলাকা পুলিশি কাধ্যের 
জন্ কয়েকটা থানায় বিভক্ত ছিল। প্রতিটা থানায় একজন করে 
খানাদার নিযুক্ত ছিল। ইহাদের অধীনে গ্রাম সমূহে প্রায় ২৪০০ 
সশস্ত্র পাইক কাধ্যরত থাকতো । এই সকল পাইক গ্রামবাসীকে 
তু্বস্তদদের কবল হতে রক্ষা করতো! এবং তৎসহ প্রয়োজনীয় ও জরুরী 
সংবাদ সমূহ থানাদ্দারের নিকট পৌছিয়ে দিত। এই সকল লোৌক- 
লঙ্কর ব্যতীত ১৯০০০ সশস্ত্র জমিদারী পাইক প্রয়োজন বোধে এ সকল 
পুলিশি পাইকদের সাহায্যে অগ্রসর হবার জন্ত জদা সর্বদা প্রস্তত 
থেকেছে ।” 

১৮৬৬ খুষ্টাবে 1), 7, 01০. [1916 1. 0, 5, স্পেশাল অফিপার 
রূপে তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন 
উহাও বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য । 

্দশসাল| বন্দোবন্তের পূর্ব্বের ন্যায় উহার পরেও দেশের পুলিশি 
কার্য তথা শান্তিরক্ষার ভার এই দেশের জমিদারদ্দের উপরই অপিত 
আছে। এই জমিদারগণই চুরিচামারী ও ডাকাতি আদি অপরাধ নির্ণয় 
ও নিরোধের জন্ত এখনও দায়ী আছেন। তদন্ত করে অপহৃত দ্রব্য 
উদ্ধার করার ভারও আজ পধ্যস্ত তার অধীনস্থ লোকেদেরই 
করণীয় কার্য্য।” 

যদিও জমিদারগণই বর্তমানকালীন পুলিশ সাহেবের ব! ম্যাজিষ্রেটের 
স্থলাভিষিক্ত ছিলেন এবং সাক্ষাৎ্ভাবে তারাই যাবতীয় শাসন কার্ধ্য 
পরিচালনা করেছেন, তাহ,লেও গ্রাম্য পঞ্চায়েত সমূহেরও এই সকল 

৫-৮ম 
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বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহকে জমিদার 
শাসকদের সাহায্যকারী ইউনিট.__মন্ত্রণা-সভ। বললেও অন্ায় হবে না। 
প্রকৃত পক্ষে শ্বতশ্ফুর্ভ ভাবে জনগণ দ্বার! নির্বাচিত গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ 
বাঁ প্রধানদের ছার] গ্রাম্য রক্ষিগণ নিয়ন্ত্রিত হতো । জনগণের শুভেচ্ছার 
উপরই এদের চাকুরীর স্থাঘ্িত্ব নির্ভর করেছে । বহৃক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের 
শরপারিশে এদের চাকুরীতে বাহাল করা হতো । 

এ সময়কার পুলিশি কর্মরৃত্য সম্বন্ধে বলা হল। এইবার এ 
সময়কার বিচার বাবস্থা সম্ঘন্ধে বলবো । কারণ এ সময় পুলিশি ও বিচার 
একত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । সাধারণ অপরাধের বিচার-কার্ধের ভার 
ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর এবং সাংঘাতিক অপরাধের বিচারের 
তাঁর ছিল স্থানীয় প্রধান বা জগিদাঁরদের উপর । এই সম্পর্কে গ্রামা 
প্রধানদের বিচার মনোনীত না হলে যে কোনও ব্যক্তি জমিদার বা অন 
কোনও প্রধানের নিকট আপীল দায়ের করারও অধিকারী ছিল। এই 
কার্ধ্য মৌখিক বা লিখিত ভাঁবে করা হতো! এবং এইজন্য বাঁছাকেও এক 
কড়ি বা পাই পয়সাও ব্যয় করতে হয় নি। জমিদারদের বিচারে কোনও 
প্রজা অনন্তষ্ট হলে সে অনায়াসে রাঁজ বা+নবাঁব ও পরবর্তীকালে ম্যাজি- 
ট্রেটদের নিকট আপীল দায়ের করতে বা আবেদন নিবেদন জানাতে সক্ষম 
ছিলি। এতদ্বাতীত সক্ষম হঃলে এই জমিদার রাজা বা নবাবদের বিচাঁরের 
বিরুদ্ধে সামাজ্যের রাঁজধানীতে এসে বাদশ! ব! সম্রাটদের নিকট অভিযোগ 
পেশ করিতেও বাঁধা ছিল না। 

গ্রয়োজনবোধে অপরাধীদের সামরিক ভাবে বন্দী করে রাখবার 
জন্য কাঁছারী ব1 থানায় সুগঠিত হাজত ঘর এবং জমিদার বা রাজভবনে 
বৃহৎ কারাগার নিন্মিত হতে|। ভূমীর সত্ব অপহরণ, বেত্রাঘাত, বেগার 
খাটানো, সামাজিক অপমান প্রভৃতি বিবিধ শাস্তি স্থানীঘ্ বিচারকদের 


৬৭ অপরাধ-নিরোধ- পাহারার ছারা 


স্বারা অপরাধীদের উপর প্রয়োগ কর! হতো, কিন্তু গ্রাণদণ্ড একমাত্র 
রাজ! বা নবাবরাই দিতে পারতেন। 

পুরাতন কাঁপে এই সকল প্রধানদের উপর একাধারে দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার ছিল। উপরম্ত শাসন ও রাঁজন্ব 
আদায়ের ভারও এদের উপর অপিত ছিল। সমাজের বিবিধ সমস্থ! 
সম্বন্ধে উপরোক্ত কারণে তাঁদের জ্ঞান ছিল প্রচুর । এইসরন্ত আরও 
সহজে তারা অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়ের কার্যে দক্ষতা 
দেখাতে পেরেছিলেন । তৎকালীন বিবিধ অপরাধের স্বল্পতা উহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্ররূত পক্ষে প্রাচীন শাসন ও বিচার পদ্ধতি অনুসরণ 
করে বর্তমান কালের শাসন ও বিচার পদ্ধতি উহাদের যুরোগীয় 
পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বুগপোযোগী করে তৈরী কর! হয়েছে । এথনও 
পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চৌকিদার, দফাদার, দারোগা প্রভৃতি নাঁমে আখ্যাত 
বাক্তিদের শাস্তি রক্ষার্থে মৌতাঁয়েন রাখা হয়ে থাকে। 

পুলিশি কর্মকুত্যে বাহাল বংশগত রক্ষীপুঙ্গবদের কর্তব্য কার্ষ্ে অটল 
থাকতে বাঁধ্যকর কয়েকটা প্রথা পূর্বতন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কারণ 
_পথঘাটের অনুন্নত অবস্থা ও স্থানীয় দূরত্বের কারণে সকল ক্ষেত্রে 
সাক্ষাৎ ভাবে তাদের করণীয় কার্যের তদারক করা সম্ভব ছিল ন|। 
এই প্রথামুযায়ী বদি কোনও গ্রামবাসীর ধনসম্পত্তি অপহৃত হতো 
পাঁছলে গ্রামরক্ষী উহা উদ্ধার করে আনতে বাধ্য ছিল। অন্তথায় 
সমপরিমান অর্থ ক্ষতিপুরণ হ্বরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার 
জমিজমার আয় হতে প্রদান করতে বাধ্য হতে হতো । যদি অপহত 
বের কিয়দংশ গ্রামরক্ষী উদ্ধার করে আনতে পারতে। তাঁহলে 
সম্পত্তির বাঁকি অংশের জন্ত তাকে ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছে । এইরূপ 
পরিস্থিতিতে গ্রামরক্ষীকেও আপন ধন-সম্পত্তির আয় হতে বহু উপরক্ষী 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৬৮ 


নিযুক্ত করতে তো হয়েছেই, উপরস্ত তাদের অপরাঁধ নিরোধার্ধে বিবিধ 
রূপ উদ্ভাবনী শক্তিরও উল্মেষ ঘটাতে হয়েছে । অপরাধ-নির্ণয়ের জছ্য 
তাদের খোঁজী-সম্প্রদায়ের (1761701515 10965০6৮5) সাহাধা নিতে 
হতো। এইরূপে এই ভারত ভূমিতেই টিপবিষ্তা ও পদচিহ্ন বিদ্যার 
প্রথম উপ্তব সম্ভব হয়। কোনও একস্থানে অপরাধ সমূহ ব্যাপক 
আকার ধারণ করলে, এই সকল গ্রামরক্ষীদের কয়েদ করে তাদের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করারও রীতি ছিল। এই সকল কারণে প্রাচীন বাংলা তথা 
ভারতে প্রসময়কার উপযোগী এক সথগঠিত পুলিশি কর্ধৃত্য ক্বতঃশ্ুর্ভভাবেই 
গড়ে উঠেছিল। এই বিশেষ কর্্মরুত্য দ্বার! আত্যন্তরিক ও বহিরাগত এই 
উভগ়নবিধ দুর্বত্দের কবল হতে স্থানীয় ব্যক্তিরা রক্ষা পেম়্েছে। 

গ্রাম্য পাহারা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার নগর রক্ষা ব্যবস্থার, 
কথা বলবো । প্রাচীন বাংল! তথ! ভারতে নগর রক্ষার কারণে নগর-. 
রক্ষীবাহিনীৰপ একদল রক্ষীকুল কর্মে বাহাল ছিল। এই নগর 
রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে বলা হতো! কোটাল। ভারতীয় প্রাচীন উপকথা 
সমূহ পাঠে দেখা যায় যে রাজপুত্র, মন্ত্ীপুত্র এবং কোটালপুত্র একত্রে 
মেলামেশা! করতো । ইহ! হতে বুঝা যায় যে মন্ত্রীর পরই রাষ্ট্রে 
কোটালের স্থান ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে নগর রক্ষীর প্রধানকে 
বলা হতে। কোতোয়াল এবং তার প্রধান ঘশাটীকে বল! হতে! কোঁতোয়ালী । 
প্রাচীন ভারতে যে সকল নগর রক্ষিগণ প্রাসাদ ও রাজভবন, ধর্মসন্িির, 
অন্ত্রাগার, রাজভাগ্ডার প্রভৃতি স্থানে মোতায়েন থাকতো৷ তাদের বলা 
হতো শাস্্রী। সাধারণ রক্ষিগণ নগর প্রাচীর এবং নগর রাজপথে অপরাধ 
নিরোধার্থে পাঁহীরার কার্য করেছে। হিন্দুঃ বৌদ্ধ ও মোসলেম 
রাজত্বকালে গ্রবর্তিত পৃথক পৃথক পুলিশি কর্কত্য সম্বন্ধে আমি পরবর্তী 
অধ্যায়ে বিশদরূপে আলোচনা করবো। 


* ৬৯ অপরাধ-নিরোধ-_-অপরাপর 


বর্তমান প্রবন্ধে আমি মূলতঃ পূর্বতন বাংলার পুলিশি কর্মকৃত্য 
সম্বন্ধে আলোচন! করেছি । কিন্তু ভারতের অন্তান্ঠ প্রদেশের পুলিশি 
কর্মকৃত্যসমূহ পৃথকভাবে গড়ে উঠেছিল, এ সকল প্রদেশের তৎকালীন 
রক্ষী-পুঙ্গবগণের পদের নাঁম ও পরিচয়ও বিভিন্ন গ্রকার। আমি আশা 
করি আমার নির্দেশিত পন্থায় আগতকালে অন্ত কোনও গবেষক এই 
দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন যুগের পুলিশি কর্মরুত্য সম্বন্ধে 
তুলনামূলক গবেষণা করে একটা স্ববৃহৎ্খ পুস্তক রচনা করতে সক্ষম 
হবেন। বিভিন্ন প্রদেশের জমী-জমা সম্পকীয় সরকারী ও জমীদারী 
নথিপত্র পর্যাঁলোচন। দ্বারা এইরূপ গবেষণ। সম্ভব । 


অপন্াণ-নিরোধ- অপরাপর 


পাহারার ব্যবস্থা ছাড়া 'মারও বহু উপায়ে অপরাঁধ-নিরোধ করা 
সম্ভব । যথা স্থানীয় পরিজ্ঞান, গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগ, আশ ব্যবস্থা 
অবলম্বন» ৫৪ প্রতৃতি ধার মতে গ্রেপ্তার ও ১০৯ ও ১১০ প্রভৃতি ধার! 
মতে দোপন্দীকরণ। নিয়ে উহাদের প্রতিটা ব্যবস্থা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক 
রূপে আলোচন। করবো । 

(১) গণ-শিক্ষ। £ গণ-শিক্ষা ছুই প্রকারের হয়, যথা নৈতিক ও 
ও বুদ্ধিগত। নৈতিক শিক্ষা, স্থবিচার, উন্য়ন ও বেকার সমস্যার 
। সমাধান প্রভৃতি দ্বারা যে অপরাধশনিরোঁধ সম্ভব তা সর্বজনম্বীকৃত। 
সৎ উপদেশ, সৎ পুস্তক, সৎ সংসর্গ অপরাধ-নিরোধের সর্বদাই সহায়ক 
হয়। আয় অপেক্ষ! ব্যয় বেশী হলে মানুষের পক্ষে অপরাধী হওয়া 
অসম্ভব নয়। এইজন্য বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজার! নাগরিকদের আয়-ব্যয়ের 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৭০ 


উপর দৃষ্টি রাখবার জন্ত একদল কর্শচারী নিষুক্ত করতেন। কিন্ত 
'অধুনাঁকালে বুদ্ধিগত গণ-শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক। এইজন্য অপরাধ 
এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে মধ্যে মধ্যে সতর্ক করে 
দেওয়া উচিত হবে। সাধারণতঃ রেডিও মারফত, প্রচার-পত্র দ্বারা 
ও সংবাদপত্রের সাহায্যে, ঢেশ্ড়। পিটিয়ে ব। মুখে মুখে জনসাধারণকে এই 
সম্পর্কে সতর্ক করা যায়। কোনও এক অপরাধ কোনও এক 
স্থানে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হলে, প্র সকল অপরাধীদের কা্যকরণ সম্বন্ধে 
জনসাধারণকে জ্ঞাত করে দেওয়া উচিত। এই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে 
প্রবঞ্চকদের পক্ষে লোক ঠকানে! অসম্ভব । এদের কাধ্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে 
পূর্ববাহেই অবগত থাকায় জনসাধারণ এদের ধাগ্লায় ভোলে নি; 
বরং তারা এদের গ্রেপ্তার করে থানায় এনেছে। যে কল 
স্থানে কোনও এক অপরাধ বেশী সংখ্যায় সংঘটিত হয় সেই সকল স্থানে 
“পিক-পকেট হতে সাবধান, কিংবা! জুয়াচোরেরা নিকটে আছে, 
ইত্যাদি প্র্য।কার্ড বা গ্রচার-পত্র এঁটে দেওয়া যেতে পারে। শহর ও 
পল্লী অঞ্চলে এমন বহু স্থান আছে যেখানে রাতবেরাঁতে একা গমনাগমন 
কর। বিপজ্জনক । প্রচার কার্ধ্য দ্বার। বিদেশীয় ব্যক্তিদের এ সকল স্থান 
সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েও অপরাধ-নিরোধ কর! যাঁয়। পূজা ও 
পার্বণের সময়, বিশেষ করে বড় বড় উৎসবে, চুরিচামারি অধিক 
সংখ্যায় ঘটে থাকে । এর কারণ এই সময় অপরাধীদেরও অর্থের 
প্রয়োজন হয় এবং গৃহস্থদেরও অর্থ মজুত থাঁকে। এই সময় গৃহস্থগণ 
ধার করে বা অন্ত উপায়ে বা! ব্যাঙ্ক থেকে তুলে অর্থ বাড়ী আনে । এই 
জন্য এই সকল প্রচারপত্র বিশেষ করে প্রন্ূপ পুজ1-পার্ধণকালে বিলি 
করা উচিত। এই সময় এই একই কারণে অপরাধীর বেশ্টালয়ে এসে 
বেশ্াদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করে অর্থাপহরণ করেছে । শাস্তিরক্গীদের 
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উচিত বড় বড় পূজা_-বিশেষ করে ছূর্গাপূজ1! ও দশহুরার সময় বেহ্া। 
নারীদের বাঁড়ী বাড়ী গিয়ে সাবধান করে আস! উচিত, যাতে এর সমগ্র 
তারা অজান। ও অচেনা ব্যক্তিদের তাদের গৃহে স্থান না দেয়। 

গণ-শিক্ষার ভ্াঁয় গণ-সংযোগেরও প্রয়োজন আছে। এই উভগ্ববিধ 
প্রথা দ্বারা রক্ষিগণ জনসাধারণকে আত্মরক্ধার রীতিনীতি সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল করে তুলতে পারেন। মাঁপন আঁপন এলাঁকীর সাধু 
জনগণেব সহিত মধ্যে মধ্যে দেখ! সাক্ষাৎ করলে তীরা রক্ষীদের 
অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করতে 
পারবেন। এতদ্যতীত এই সুযোগে রক্ষিগণ এদের সাহায্যে বহু স্থানীয় 
পল্লীরক্ষীদও কৃষ্টি করতে পারবেন। এই সকল নগর বা পল্লীরক্ষীদল 
অপরাধ-নিরোধের ক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন করতে সক্ষম। কিন্ত রক্ষিগণেকর 
উচিত হবে এই সকল দলকে তার্দের আইনগত আত্মরক্ষার ও অন্যান্ত 
কাধ্যের ক্ষমতা কতটুকু সেই সম্পর্কে সচেতন করে রাখা । গণ-সংযোগের 
সময় কেবলমাত্র “পুলিশি কথাবার্তা না করে সমাজ-সেবা! সম্বন্ধেও 
আলোচনা করা উচিত | পল্লী অঞ্চলের জনসভাতে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ, 
লাইব্রেরী বা লাহিত্য সভা! প্রতিষ্ঠা, চাঁষবাস ও রাস্তাঘাট সম্প্থীর 
আলোঁচন! দ্বারা জনগণের হৃদয় সহজেই জয় করা সম্ভব। এই সকল 
কথাবার্তার সহিত অপরাধ ও 'অপর।ধ-নিরোধ সম্বন্ধে কথা বললে তবে 
উহা ফলপ্রস্থ হবে। এই সকল সভাতে স্থানীয় অপরাধী বা অপরাধীমন্ 
ব্যক্তিদের ডেকে এনে তাঁদের সৎ উপদেশ দেওয়া যেতে পারে, কিংবা 
তাদের চাকুরী দিয়ে বা রাস্তাঘাট নির্মীণে বা শ্রমিকরূপে নিয়োগের 
ব্যবস্থা দ্বারা নিরপরাধী করবার জন্তেও জনসাধারণকে অনুরোধ কগ! 
যেতে পারে। উপরম্ত এই স্থযোগে উপস্থিত রক্ষিগণ এবং জনসাধারণ 
ভবিষ্যৎ আপদ এড়ানোর জন্তে এই সকল অপরাধীদের চিনে রাখতেও 
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সক্ষম হবেন। শহরাঁঞ্চলের সুশিক্ষিত নাগরিকদের সহিত কথাবার্তা এমন 
ভাবে কইতে হতে যাতে তাঁরা রক্ষীদের শিক্ষা-দীক্ষ/! ও কৃটি সম্বন্ধে 
একটা ভালে! ধারণা করে নিতে পারেন, তা৷ না হলে জনগণের সহানুভৃতি 
ও সহযোগিত! পাঁওয়! তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হতে পারে। যতক্ষণ 
না জনসাধারণ বুঝবে যে এই রক্ষীপুঙ্গব পুলিশের গুণ ব্যতীত অন্ঠান্ত 
মন্ুয়োচিত গুণেরও অধিকারী ততক্ষণ তার! তাদের সমধিক আমল 
নাঁও দিতে পারেন বর্তমান অবস্থায় । 

(২) স্থানীয় পরিজ্ঞান :--অপরাধ-নিরোধ ও অপরাধ-নির্ণয়ের 
কারণে স্থানীয় পরিজ্ঞানের (1,009] 1009%15096) প্রয়োজন 
অঙ্গীম। আপন এলাঁকা ও উহ্হার চতুদ্দিকের পথঘাট ও উহার অবস্থা, 
উল্লেখযোগ্য স্থান, কারা! কোথায় বাস করে, কে শক্র, কে বা মিত্র” স্থানীয় 
সমাজ ব্যবস্থা ও জনসাধারণের পছন্দাপছন্দ ও মনোবুত্তি সম্বন্ধে বিবিধ 
সংবাদ পূর্বব হতেই রক্ষীদের জ্ঞাত থাঁকা উচিত। এছাড়া কোন স্থানে 
কোঁন অপরাধ অধিক হয়, অপরাধীর। কে কোথায় বাস করে বা আড্ড৷ 
জমায়, কে বা বাঁমাল গ্রাহক * তাহাঁও রক্ষীদের সাবধানে সংগ্রহ করে 
নথীতুক্ত করতে হবে, যাঁতে পূর্বগামী অফিসারদের বদলী হওয়ার পর 
তার স্থলাভিষিক্তগণ এ নঘীপত্র হতে প্রথম দিনই এলাকাঁর বন্থ 
প্রয়োজনীর় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। 

বলা বাশ্ছল্য যে অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে স্থানীয় পরিজ্ঞানের প্রস্বোজন 
সর্বাধিক । সাধারণতঃ দুই প্রকারের অপরাধীর কথা বলা যেতে পারে, 


* এক একজন বামাল গ্রাহকের নিকট এক একদল অপরাধী দ্রব্য পাচার 
করে। কোন বামাল গ্রাহকের সহিত কোন চোর সংযুক্ত তা"ও রক্ষীদের জান! উচিত। 
চোরের! প্রায়ই বামাল গ্রাহকের নাম করে। কয়জন চোর একই বামাল গ্রাহকের নাম 
করেছে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। 
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যথা-যাঁদের আমরা! জানি ব চিনি এবং যাদের আমরা জানিন! বা 
চিনিনা। যে সকল অপরাধীদের আমর! জানি, তাদের একদলের নাম 
থানায় নথীত্ুক্ত করা আছে। তাদের গতিবিধি এবং হাজির ও গরহাজির 
সম্বন্ধে আমরা খবরাখবর করে থাকি । অন্ত কোথাও তার! গমন করণে 
সেইথানেও স্থানীয় পুলিশে পত্র পাঠিয়ে তাঁদের কাধ্যকরণ সম্বন্ধে আমরা 
অবগত হতে থাকি। কিন্ত এদের মধ্যে এমন বহু অপরাধী আছে 
যাদের সম্বন্ধে আমর! তখনও পর্যন্ত অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করি 
নাঁ। এছাড়া আরও বহু ব্যক্তি আছে যারা দাগী বা বেদাগী অপরাধী 
কিন্তু তাদের আমরা তখনও পর্যন্ত জনিন1 বা চিনিন1 | কোনও এক স্থানে 
অপরাধের বাহুল্য ঘটলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধীদের উপর প্রথম 
শ্রেণীর অপরাধীদের ন্তাঁধ্য নজর রাখতে হবে এবং তৎসহ তৃতীয় শ্রেণীর 
অপরাধীদের খুঁজে বার করতে হবে। গত সাত আট বৎসরের নথীপত্র 
ঘেটে এই সকল ন1 জানা! অপরাধীদের নাম ধাম সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়। 
ডাঁকাতি অপরাঁধ সাধারণতঃ পুরানে! ভাঁকাতদল দ্বার। কিংবা কোনও এক 
অভিজ্ঞ ডাকাতের নেতৃত্বে সমাধা হয়ে থাকে । কোনও এক স্থানে 
ডাকাতির হিড়িক পড়ে গেলে প্র সকল ব্যক্তির উপর নজর রাখলে 
স্থফল ফলবে। 

[ অপরাধীদের চিনে রাখবার জন্তে রক্ষীদের প্রতি সপ্তাহে একদিন 
জেলে গিয়ে তাদের দেখে আস! উচিত। এই সকল অপরাধীদের কেহ 
কেহ অন্ত কোথাও অপরাধ করার জন্তে হাট বাঁজার মেলা! প্রভৃতি স্থানে 
মিলিত হয় । এদের কেউ কেউ আবার এ মেলার স্থানেতেই অপরাধ 
করে। এরা চেন! লোক হলে রক্ষীরা সহজে এঁ সকল স্থানে নজর রেখে 
তাদের পাকড়াও করতে পারেন । ] 

স্থানীয় পরিজ্ঞানের স্তায় রক্সীদের সাধারণ পরিজ্ঞানও থাকা উচিত । 
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নানাবিধ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জ্ঞান থাকলে রক্ষীদের কাধ্য কিরূপ 
সহজ হয় ত| নিয়ের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে। 

“অকুস্থান হিন্দু অধিষ্ঠিত হলেও সেখানে কয়েকজন মোমলেমও বাঁস 
করে। এই অপরাধটী ভোর চারটায় একটি বস্তীর পার্থ সংঘটিত হলেও 
হিনদুরা সকলেই বলে যে সময় তারা! সকলেই নিদ্রিত ছিল। প্র সমগ্নটা 
ছিল পবিত্র রমজানের মাঁন। আমার জীন! ছিল যে মোপলেমরা এ সময় 
ভোঁর বেলায় উঠে আঁচমন করে খেয়ে দেয়ে নেয়। আমর! এর পর 
এখানকার কয়েকজন মোসলেমকে জিজ্ঞামা করা মাত্র তাদের 
কয়জন বলে যে ভোরে উঠে আচমন করবার সময় তাঁরা এ ঘটন৷ 
এথানে হতে দেখেছে ।” 

উ্রতিহাপিকজ্ঞানও বহক্ষেত্রে রক্মীদের উপকারে এসেছে। 
এতিহাণিক ঘটনা সমূহ সামাজিক ব্যবহার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। 
বহু বর্তমান অপরাধ এরতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেও ঘটে থাকে। কারণ 
ইতিহাঁন ও সামাজিক কিংবদন্তী বাক্‌-প্রয়োগের (598556107 ) 
স্থলাভিষিক্ত হয়ে বহু অপরাধের সৃষ্টি করেছে । দৃষ্টান্ত ত্বরূপ সাম্প্রদায়িক 
ও রাজনৈতিক অপরাধ সমূহের কথা বলা যেতে পারে।* আধুনিক 
আত্মহত্যারও পিছনে থাকে এ্তিহাসিক আত্মহত্যার মনোবৃত্তি। এইজন্য 
প্রতিটী অপরাধ সম্পর্কীয় আলোচনা! কালে আমি উহাদের পূর্বতন 
ইতিহাসের কথাও বলেছি। 

(৩) আশু ব্যবস্থা অবলম্বন :--এমন বহু বালক আছে, বারা 


* সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধার্থে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী ছুরি মারায় অত্যন্ত হয়। 
পুর্ধ্বে রাজনৈতিক কারণে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আগেয়ান্্র সহ ডাকাতিতে অভ্যন্ত হয়। 
আজও দেখ! যায় যে বাঙ্গালীর এ শ্রেণীর লোকেরাই মাত্র এরূপ অপক্ষার্ধা করিতে সক্ষম | 


৭৫ অপরাধ-নিরোধ- অপরাপর 


প্রারস্তে প্রমিত না হওয়ায় আথেরে খুনে ডাকাতে পরিণত হয়ে যাঁয়। 
পড়শীদের অকারণে মারধোর ও অপমান করা ও কুলপী-বরফ বিন! পয়সায় 
কেড়ে খাওয়! প্রভৃতি হতে এদের অপরাধ-জীবন স্থরু হয়। প্রত্যেক 
পল্লী ও মহল্লায় রূপ দশ বিশ জন বালক বুবক প্রায়ই দেখা গিয়েছে। 
তাদের কৃত অপরাধ-সমূহ সামান্য বা! রক্ষী-অগ্রাহথ থাকায় প্রীরন্তে তাদের 
দমন কর! হয় নি। আখেরে এই সকল অপরাধ-মুখী বালক ও যুবকগণ 
রক্ষীদের আয়তনের বাইরে চলে গিয়ে বড় বড় ডাঁকাঁত দলের 
সৃষ্টি করেছে। 

[ প্রথম অবস্থায় এদের অপরাধ সমুহ পুলিশ-অগ্রাহ্থ (নন-কগ ) 
হওয়ায় রক্ষিগণ এদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। 
এই অবস্থায় রক্ষী-অগ্রাহ-অপরাঁধ সমূহ নথিভুক্ত করে রক্ষীদের উচিত 
হবে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া । ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ প্রভৃতি 
ধারার সাহায্যেও তাদের দমন করা বেতে পারে। ] 

বহুস্থলে পড়শিগণ এই সকল গুণ প্রকৃতির যুবকদের বিরুদ্ধে রক্ষীদদের 
সমীপে অভিযোগ দায়ের করতে সাহসী হয় নি। এরূপ স্থলে রক্ষীদের 
উচিত্ত হবে জনপ্রিয়তা অর্জন কর! এবং পড়শীদ্দের সহিত মেলামেশ। 
করে তাদের মনে সাহস সঞ্চার করা। পুলিশের মদতদাঁরীর উপর আস্থা 
থাকলে বহু ব্ক্তি সাহস করে রক্ষীদের এই বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে 
আসবে। এই সকল যুবকগণের কেহ কেহ প্রভাবশালী বা ধশীব্যক্তিদের 
পুত্রাদিও হয়ে থাকে । কখনও কখনও এদের সংখ্যাও থাকে অত্যধিক । 
বহস্থলে এদের কয়েকজন অপরাঁধ ক”রছে এবং বাকী কয়েকজন সাধু সেঞ্ডে 
এদের স্বপক্ষে সাক্ষী দিয়েছে । কয়েকজন প্রভাবশালী পাঁড়াপড়শীকে 
নানাভাবে এর! হাতে রেখে থাকে এবং অপরাপর পড়শিগণ অসংশ্লিষট 
থাকায় এদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে না। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৭৬ 


এই সকল অপদলকে দমন করতে হলে রক্ষীদের উচিত হবে প্র পল্লীর 
কোন ব্যক্তি, কে বাকারা? এবং ত্রস্থানের সংগঠন সম্বন্ধে সংবাদ 
গ্রহ করা । এ সকল যুবকের নাম ধাম সংগ্রহ করার পর উহাদের 
বিরোধী পক্ষীয়দের নাম ধাম সংগ্রহ করতে হবে। বিরোধী পক্ষীয় 
ব্যক্তিদের সকলেই সকল সময় যে সাধু প্রকৃতির হয় তা*ও নয়। বহৃক্ষেত্রে 
একটি গুণ্ডা দলকে দমন করবার জন্তে বিরোধী গুগাদের নিকট হতে সংবাদ 
সংগ্রহ করতে হয়েছে । এইরূপ নীতিকে বল! হয় কাট! দিয়ে কাটা তোলা! । 
বন্ুক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষীয়দের সাহায্যে ফরিয়াদী ও ক্ষতিগ্রন্ত ব্যক্তিদের 
খুজে পাওয়। গিয়েছে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই গুপ্তা দল বেঁধে 
রক্ষীদের বিরুদ্ধে প্রতি-অভিযোগও দায়ের করতে পারে। প্রথম দলের 
সাহায্যে দ্বিতীয় দলকে দমন করার পর, দ্বিতীয় দলের সাহায্যে প্রথম 
দলকে দমন করা যেতে পারে। তবে এইরূপ মতবাদ মাত্র ক্ষেত্র 
বিশেষে প্রযোজ্য | পারতপক্ষে রক্ষীদের উচিত উভয়দলকে একত্রে 
দমন করবার জন্য সাধারণ ভদ্র নাগরিকর্দের সাহায্য নেওয়া । কারণ 
এদের কোনও দলকে একবার আস্কারা দিলে আখেরে এদের দমন 
কর! হু্ষর হয়ে উঠবে। 
এমন কয়েকটা অপরাধ আছে, যাঁর সঙ্গে অপর কয়েকটীর অঙ্গাঙ্গী 
সম্বন্ধ থাকে। কোনও এলাকায় বিবিধ প্রকার জুয়া খেলা চললে, 
কিংবা কোকেন ব্যবসা চালু হলে বা মাদকদ্রব্যের চোরা কারবার 
চললে, সেই এলাকায় চুরিচামারি অত্যধিক সংখ্যায় সংঘটিত হতে 
থাকে। এই জুয়া ও কোকেন প্রভৃতির চোরাঁকারবার বন্ধ হলে 
এলাকার চুরিচামারি কমে যায় এবং নৃতন নূতন অপরাধীদলের সৃষ্টি 
হয় না। বহু ক্ষেত্রে ভুয়া খেলার এবং নেশা করার জন্তে অর্থ সংগ্রহার্থে 
বনু ব্যক্তি অপরাধীতে পরিণত হয়েছে । 


৭৭ অপরাধ-নিরোধ--অপরাপর 


(৩) আদালতে সোপর্থীকরণ £--সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পুর্বাহে ৫৪ 

ব। ৫৫ ধার! মতে গ্রেপ্তার করেও অপরাধ-নিরোধ কর! সম্ভব । সাধারণতঃ 
অপরাধ নিরোধার্থে ১*৯ ধারা এবং ১১০ ধারার সাহায্য নেওয়া হয়ে 
থাকে। ১১০ ধারার ম।মলার দুইটা বিষয় বিশেষ করে প্রমাণ কর! 
প্রয়োজন, যথা-_(ক) এঁব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে থাকে এবং 
উহ! তার শ্বভাবে পরিণত হয়েছে। (খ) প্র ব্যক্তির পল্লীতে এই 
সম্পর্কে বিশেষ বদনাম আছে। প্রথমোক্ত বিষয় প্রমাণ করার জন্তে 
এমন সব অপরাধ সম্পর্কীয় নথিপত্র বা প্রাথমিক রিপোর্ট ঘর, হ. 
দ্বায়ের করতে হবে যাতে এ অপরাধীদের নির্ভরযোগ্য রূপে সন্দেহ 
কর! হয়েছে । নথিভুক্ত হয় নি--এমন সব অপরাধ সম্পর্কীয় প্রমাণও 
উরযোগ্য সাক্ষী ছার! দায়ের করা যেতে পারে। দ্বিতীয়োক্ত বিষয় 
প্রমাণ করার জন্যে স্থ গ্রাম বা পার্ববন্তী গ্রামবাসীর সাক্ষ্য দ্বারা উহা প্রমাণ 
করা চলে। কোনও পরদেনী ব বিদেশী বা সুদূরবাসী ব্যক্তিদের দ্বারা! উহা 
প্রমাণ করলে চলবে নাঁ। উপরন্তু এই সকল সাক্ষী এমন ব্যক্তি 
ভওয়া চাঁই যাঁরা নিজেরা সৎ ব্যক্তি এবং বাদের সহিত অপরাঁধীমন্ত 
ব্যক্তির কোনও ব্যক্তিগত বিবাদ বাঁ বিসংবাদ নেই। এই সকল 
সাক্সীদের অপরাধীর স্বপল্লী এবং পার্্বস্তী পল্লীঃ এই উত্তয় স্থান 
হতে সংগ্রহ করতে হবে, এবং এর! এমন ব্যক্তি হবে যাঁদের পক্ষে 
অপরাধীর জীবনযাত্রা! সম্বন্ধে ওয়াকীবহাঁল থাকা সম্ভব। এতঘ্যতীত 
এমন আরও সাক্ষী সাবুত দায়ের করতে হবে; যারা প্রমাণ 
করবে যে প্র ব্যক্তির কোনও আয়ের পন্থা নেই, কিংবা সে আয়ের 
অতিরিক্ত ব্যয় করে থাকে, এর ব্যক্তির বহু নামকরা বদ লোক ও 
অপরাধীর সছিত মেলামেশ! আছে, এ ব্যক্তি প্রায়ই বাঁড়ীতে রাত্রে 
গরছাজির থেকেছে এবং গরহাজিরের রাত্রেই দুরে বা নিকটে অপরাধ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৭৮ 


সংঘটিত হয়েছে। এনকোয়ারি প্লিপের প্রত্যুত্তর, বক্সীদের ওয়াঁচ- 
রিপোর্ট ও থানার নথীপত্র হতেও উহাদের এই গরহাজির প্রমাণ 
করা যেতে পারে। ১১০ ধারা মতে অপরাধ-নিরোধের কথা বলা 
হল। এইবার ১০৯ ধার মতে অপরাধ-নিরোধের কথা বলব। 
এই ১৯৯ ধারা প্রমাণ করতে হলে তিনটা বিষয় প্রমাণ কর! চাই, 
যথা--এ অপরাধী গ্রেপ্তারের সময় অপরাধ করার উন্দেশ্তে আত্মগোপন 
করেছিল বা তা করতে চেষ্টা করেছে, কিংবা এ ব্যক্তির তরণপোষণের 
উপযোগী কোনও কাঞজ-কর্্ম নেই, কিংবা সে সেখানে কেন এসেছিল 
তার কোনও সন্তোষজনক কৈকিম়ৎ দিতে পারে নি। এই সকল 
কারণে স্থানীয় (1905] ) অপরাধীদের এই ধারার আয়ত্তে আন! কাচ 
সম্ভব হয়েছে । 

ধনী ও মাঁনী কালাবাজারীর! গ্রেপ্তারকে বিশেষ ক'রে ভয় করে। 
এইজন্য গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়লে তার! তাদের কারবার সামগ্িকভাবে 
গুটিয়ে নিয়ে থাঁকে। এরা সর্বাপেক্ষা! ভয় করে বিনা জামীনে হাজতে 
থাকা। তারা সর্বদাই ভীত থাকে পাছে কোনও এক মামলায় 
জড়িয়ে পড়ে তাদের হাজত হয়। এর কারণ জামীন মঞ্জুর না হলে 
তাদের মান সম্মান তো যাঁয়ই তা ছাড়! অনুপস্থিতির কারণে বহু 
অর্থ লোৌকসানও হয়ে যায়। তবে নিরীহ লোক না অথ! ধর! পড়ে 
তা”ও দেখা দরকার। অন্তথায় রক্ষীদের জনপ্রিপ্নতা ক্ুঞ্ন তো হতে 
পারেই এমন কি এইজন্ঠে নিজেরাও অপরাধীরূপে গণ্য হতে পারেন। 

এমন কয়েকটী অপরাধ আছে যাহ। দ্বারা সমগ্র দেশের ক্ষতি 
সাধন হয়। কিন্তু উহ! নিরোধ করতে হলে দেশের একটা শহর বা 
বন্দরে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই ফলগ্রন্থ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাপড় 
প্রভৃতি পণ্যের কালোবাজারীর কথা বলা যেতে পারে। বিবয়টা 


৭৯ অপরাঁধ-নিরোধ--অপরাপর 


একটু বুঝিয়ে বলা বাক। কাপড় তৈরী হয় বোস্বাই প্রদেশে অধিক। 
ধরুন উচাঁর কালোঁবাঁজারীর ব1 কিছু কারবার ত1 হয় কলিকাতায় এবং 
কলিকাতার বন্দর-শহর হয়ে বহির্ভারত্বের ( 7070)51 10016 ) দেশ 
সমূহে ও পূর্ব্বঙ্গে অন্যায় ভাবে এ কাপড প্রেরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া 
ধরুন এই শহরের এক বিশেষ ব্যবসারী সম্প্রদায়ের একদল এই কাঁলো- 
ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছে । এই ক্ষেত্রে মাত্র কলিকাঁতা শহর 
এবং বাংলার সীমান্তে প্রয্বোজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই এই অপ- 
বাবপায় বন্ধ হরে যাবে। এইখানে ধরপাকড় সুরু করলে প্ররূত 
কালোবাঁজারীর! মনস্তাত্বিক কাঁরণে ভয় পেয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
কাপড় বোস্বাই প্রদ্দেশ হতে আর আমদানী করবে না। এর ফলে 
সমগ্র উপমহাদেশের কাপড়ের বাজারের মুল্য এমনিই কমে যাঁবে। অর্থাৎ 
কাপড়ের কালোবাজারী বা ব্র্যাক মার্কেটিং একেবার বন্ধ। এই কারণে 
ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্র দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা বুঝে এ দেশের অংশ 
বিশেষে ব্যবস্থা অবলম্ধন করলে সমগ্র দেশই উপকৃত হবে। 

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের অপর আর এক উপায় হচ্ছে এমন ব্যণস্থা 
করা যাঁতে অপরাধীরা অপরাধকে লাভজনক ব্যবসায় মনে না করতে 
পরে । গত মহাযুদ্ধের সময় এই দেশে এ্যামিরিকান ও ব্রিটাশ 
নাঁমরিক বিভাঁগ এতো! অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে এতো! অধিক বেতনে 
নিধুক্ত করেছিল যে এক শ্রেণীর অপরাধীরা অপরাধ করার বিপদের 
ঝুঁকি নিয়ে সামান্ত অর্থ উপার্জন করা অপেক্ষা বিনা বিপদে অধিক 
আয়ের পন্থারূপে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সামরিক কার্যে আত্মনিয়োগ 
করা শ্রেঘ্ মনে করেছিল এবং উহার অবশ্থস্তাবী ফল শ্বরূপ এই দেশের 
পূর্বাঞ্চলের গ্রাম সমূছে চুরি-চাঁমারির কায অন্ততঃ শ্রমিক শ্রেণীরা 
আর করে নি। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮০ 


এই সম্পর্কে নিম্নে অপর একটা বিবৃতি উদ্ধত করা হল। বিবৃতিটা 
সত্য না হলেও উহা! প্রণিধান যোগ্য। 

“ইটালীর এই শহরে আমর! এক চোরা-কারবার খুলেছিলাম। কিন্তু 
স্থানীয় রক্ষীরা এসে বললে, টাকা ন! দিলে ধরপাকড় করব। অপর দিকে 
জেল! রক্ষীরাও এসে বললে, না দিলে ওর৷ ছেড়ে দিলেও আমর! ধরব। 
কেন্দ্রীয় আফিস হতে সেই একই কথা বলে। আমর! দেখলাম সকলকেই 
কিছু কিছু দিতে হলে আমাদের লাভই থাকে না। অতএব কালো- 
কারবার আমরা! এমনিই গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। 


সংবাদ সংগ্রহ 1 রিপোট সিসি 


প্রয়োজনীয় সংবাদ সমূহের আশু আদান-প্রদানের উপরও অপরাধ- 
নিরোধ বুল পরিমাণে নির্ভর করে। এইজন্য চিরকালই রক্ষ 
বাহিনীর উপরই এই বিশেষ কাধ্যের ভার দেওয়া আছে। এই 
উল্লেখযোগ্য কর্তব্য কা্ধ্যকে বলা হয় “রিপোর্ট সিস্টেম” । এক্ষণে বিভিন্ন 
যুগের সংবাদ আদান-প্রদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে আলোচনা করবো । 

হিন্দুরাজত্ব কালে এই বিভাগটী সম্রাট বা রাজাদের খাস বিভাগ 
ছিল। শাসকবর্গের গোপন চর সারা দেশে ছড়িয়ে থেকে সংবাদ 
গ্রহ করে রাজভবনে প্রদান করলে রাঁজ| বা সম্রাট উহার প্রয়োজনীয় 
তথ্য সমুহ তাদের প্রকাশ্য দূত মারফৎ রাঞ-কর্চারীদের ও জন- 
সাধারণের অবগতির জন্য সাম্রাজ্য বা রাজ্যের নানা স্থানে তা সরবরাহ 
করতেন। এই ভাবে দেশের একাংশের খবর উহ্বার অন্তাংশের 
লৌকেরাও যথাসম্ভব শীঘ্র অবগত হতে পারতো । 


৮১ সংবাদ সংগ্রহ ব। রিপোর্ট সিস্টেম 


মৌসলেম রাজত্বকালে এই সংবাদের আদান-প্রদান অনুরূপ ভাবেই 
সমাধা হয়েছে । মোগল রাজত্বকালে বাদশারা প্রতি সুবায় বা 
প্রভিন্সে, জিলায় বা ডিস্ট্রিক্টে ও চাকলায় বা সাবডিভিসনে স্মুদক্ষ 
চর নিযুক্ত করতেন। এই সকল বিশ্বাসী চরের! স্থানীয় ঘটনা! সম্পর্কে 
ংবাদ সংগ্রহ করে মাসে একবার বা সপ্তাহে সপ্তাহে রাজধানীতে 
পত্র পাঠাতেন। এই সকল সংবাদ প্রাদেশিক শাসকদের প্রদতত 
ংবাছের পহিত মিলিয়ে দেখা চতো। জী সকল সংবাদ গোপনীয় 
না হলে উহা সর্বসমক্ষে পাঠ করার রীতি ছিল। এইভাবে 
রাজধানীস্থ দরবারে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের নানা স্থানের 
সংবাদ শুনতে পেতেন। রাজধানীর এই পসভায় বাদশার অধীনস্থ 
সেনাপতি শাসনকর্তা এবং করদ রাজারা এ সকল সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করার জন্তে আপন আপন সংবাদ লেখক বা “ওয়াকেয়া-নবীস/ 
মোতায়েন রাখতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তীরা এবং করদ রাজার! 
এ সকল সংবাদ তাদের “ওয়াকেয়া-নবীসঃদ্বের মারফৎ পাওয়ার 
পর ট্টহার প্রয়োজনীয় অংশ 'মাপন আপন প্রাদেশিক দরবারে 
অন্থরূপ ভাবে পাঠ করতেন । ফৌজদার, থানাদার প্রভৃতি ছোট ছোট 
প্রদেশীয় রাঁজকর্মচাঁরীর! এ সকল স্ুবাদার বা প্রাদেশিক শাসন- 
কর্তার বা করদ রাজার সভায় অনুরূপ ভাবে নিজন্ব পত্র-লেখক 
বহাল রাখতেন । ইহার পর প্রাদেশিক রাজধানী হতে জমিদার, 
থানাদাৰ ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মারফত প্রতিটী গ্রামে-সমগ্র 
ভারতের প্রতিটী প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এই 
সকল সংবাদ লিপিকে বলা হতো “মআঁখবাফ”, বু বচনে “আখবারাৎ”। 
উপরস্ত তৎকালীন জমীদার শাসকগণ তাদের অধীনস্থ, পুলিশি 
কর্মরত্যের সাছাধ্ে ভার এলাকার অপরাধ সম্পকীর় ও অন্ান্ত 


৬ম 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮২ 


প্রাতিটী সংবাদ সংগ্রহ করে প্রাদেশিক শাসন কর্তীর কর্ণগোচর 
করতেন। এই ভাবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সংবাঘ সমুহ অবগত হয়ে 
অধস্তন কর্মচারীদের এ সম্পর্কে নানাবিধ নির্দেশ ও উপদেশ পাঠাতেন। 
,. : ব্রিটিপ ভারতেও গ্রাম্য সংবাদ পূর্বের ন্যায় চৌকিদারদের মারফৎ 
নংগ্রহ কর! হয়েছে । প্রতিটী গ্রামের চৌকিদার থানাদারের নিকট 
পৃর্ধবের মতই ্বস্থ গ্রীমের গ্রয়োজনীয় সংবাদ প্রর্দান করে থাকে এবং 
থানাদারগণ উহ! সংগ্রহ করে জিলাকর্তৃপক্ষ মারফৎ প্রার্দেশিক সরকারের 
নিকট উহা প্রেরণ করেছেন । অধুনা কালে দেশের সংবাদপত্র 
নমৃহ বহু ক্ষেত্রে এদের নিকট হতে সংবাদ সংগ্রহ করে সারা! দেশে 
প্রচার করে থাকেন। 

কলিকাতার স্তাঁয় বড় বড় শহরে প্রতিটা থানার ঘটন! থানাদাররা 
সংগ্রহ করে উপ-নগরপালের মারফত নগরপালের নিকট প্রতিদিন 
পাঠিয়ে থাকেন। ওই সকল সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশ সংবাঁদপত্র- 
নেবীরা এদের নিকট হতে সংগ্রহ করে সারা দেশকে উহা অবগত 
কন্ধিয়েছেন। 


অপ-বিজ্ঞান_-সোপদ্দাকরণ 


অপরাধ-্তদন্ত দ্বারা 'অপরাধ-নির্ণয় করার পর অপরাধীকে আদালতে 
বিচারের জন্ হাজির করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যসাবৃত হাকিমের 
দিফ্ষট পেশ কর! হয়ে থাকে । এই বিশেষ কার্ধ্যকে বল! হয় সোপর্মীকরণ 
ব! প্রদিকিউপন। সোঁপর্দীকত অপরাধীকে সাধারণতঃ জেল হাজতে 
রাখা হয় কিংবা! সে জামীনে মুক্ত থেকে নির্ধারিত দিনে আদালতে আসে । 
সাধারণ ধামলা সমূহের বিচার নিয় আদালত করতে সক্ষম । কিন্তু খুন 


৮৩ অপ-বিজ্ঞান--সোপন্দীকরণ 


প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মামলা নিয় আদালত হতে বিচারের জন্য দায়রা ব 
উচ্চ আদালত সমূহে পাঠান! হয়ে থাকে। 

পূর্বে রক্ষীদ্দের মধ্য হতে এক দল রক্ষীকে পুলিশের পক্ষ হতে 
সৌপর্দীকরণের কার্যে নিযুক্ত রাখা হতো । এদের বলা হতো কোর্ট- 
ইন্স্পে্ীর বা সাব-ইন্স্পেক্টার বা কোর্টবাবু। পুলিশি তদস্তের 
রীতিনীতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ্ভাবে পরিচিত থাকায় এরা বহু সুদক্ষ আইন- 
ব্যবসায়ী অপেক্ষা এই কার্যে অধিকতর দক্ষতা দেখাতে পেরেছে । এর 
কারণ পুলিশি প্রসিডিওর এমন এক বস্ত যাহা সাধারণ আইনজ্ঞদ্দের 
বোধগম্য হতে পারে না। এই একই কারণে যে সকল রক্ষী অবসর 
গ্রহণ করবার পর উকিলের ব্যবসা! গ্রহণ করেছে, তার! পুলিশি মামলা 
সমূহে অপরাধীদের পক্ষে নিযুক্ত হয়ে উহ! সুষ্ভাবে পরিচালন! করতে 
পেরেছে। অধুনাকালে কোনও কোনও শহরে আইন ব্যবসান্ী 
উকিলদের মধ্য হতে বহু সোপদ্দীকারক এই কাধ্যের জন্য নিযুক্ত করা 
হয়েছে । কারণ কেহ কেহ মনে করেন যে সুষ্ঠু বিচারের জন্য শাসন ও 
বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ন্যায় পুলিশি-শাসন ও সোপর্দীকরণ 
ব্যবস্থাও পৃথক ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। দায়রা ও উচ্চ 
আদালতে সৌপদ্ীকরণ কার্যের জন্ত একজন আইন বিশেষজ্ঞ উকিল ব 
ব্যারিষ্টার বিটিশ শাসনের প্রারস্ত হতেই নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। প্রাচীন 
ভারতে এই উকিলের কার্ধ্য যারা করতো তার্দের বল! হতো 'ভাট*। 
মধ্যযুগে মুসলমান আমলে কাজীর আদালতে যার! উকিলের কা্য করতো! 
তাদের উকিল বা ভকিলি বল! হতো । আদালত বস! মাত্র একজন 
চেঁচিয়ে উঠতো! আসামী, ফরিয়াদী, আইনদার হাজির--র-_ 

মামল৷ নুঠু ভাবে আদালতে পেশ করার যা কিছু দায়িত্ব ত! মূলতঃ 
সোপর্দীকারকের, কিস্ত তান্তকারী অফিসারশ্বয়ং এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য 


“অপরাধ-বিজ্ঞান ৮৪ 
না করলে বছ মামলাই ফেঁদে যাঁবে। তস্তকারী অফিসারের উচিত হবে 
প্রতিটি করণীয় কার্ধ্য সোপর্দকারককে প্রয়োজন বোধে স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া। কোন সাক্ষী উৎকোচে বশীভূত হয়েছে তা একমাত্র তদস্তকারী 
রক্ষা জাত হতে সক্ষম । সময় মত সোপদ্থীকারককে এই নকল তথ্য 
জানিয়ে রাখতে তদস্তকারী রক্ষী বাধ্য। বহু দ্বিনের ব্যবধানে সাক্ষিগণ 
তাদের পূর্ব প্রদত্ত বিবৃতির বহু অংশ ভূলে গিয়ে থাকেন। সাক্ষী পরীক্ষা 
দ্বারা তাদের এ সকল পূর্ব বিবৃতি মনে করিয়ে দেওয়ারও রীতি আছে। 
কোন সাক্ষী কি কথা বলবে তা পূর্বের না জেনে তাঁদের কোনও ক্ষেত্রেই 
আদালতে পেশ করা উচিত হবে না । আনামী পক্গীয় সাক্ষীদের জেরা 
করার সময় তাদের কিকি প্রশ্ন করা উচিত হবে সেই সম্পর্কেও 
তদস্তকাঁরী রক্ষিগণ মোপর্দকদের বহু তথ্য অবগত করাতে সক্ষম । এই 
জন্য প্রয়োজন হলে এ সকল সাক্ষীদের চব্রিত্রাদ্িঃ নিরপেক্ষতা এবং 
আসামীর সহিত তাঁর আত্মীম্বতা প্রভৃতি সম্পর্কে গোপন তদন্ত করাও 
উচিত। যদি উচিত মনে হয় তা'হলে আদালতে উপস্থিত সকল 
পাক্গীকে হাকিমের নিকট পেশ না করে বিচারের জন্য অন্ত একটি দিন 
গ্রহণ করাও ভাল। আদালতের ভিতরে যথন বিচার চলে সেই সময় 
উহার বাহিরে সাক্ষীদের নিকট একজন রক্ষী মোতায়েন থাক উচিত, 
যাতে বিপক্ষ-পক্ষীয়রা তাদের সহিত আঁলাঁপ জমিয়ে তাঁদের বশীভূত করে 
না! ফেলতে পারে। 

পুলিশি মামল! ফাপিয়ে দেবার জন্তে কোনও কোনও বিপক্ষ 
পক্ষীয় উকিলরা যে সকল কায়দার আশ্রয় নেন, সেই সন্বন্ধে 
রক্ষীমাত্রেরই যথেষ্ট জ্ঞান থাক! উচিত। তা না হলে মামল। রক্ষার্থে 
সময় মত কোনও ব্যবস্থাই তারা অবলম্বন করতে পারবেন ন!। প্রন্নপ বু 
কায়দার মধ্যে মাত্র কয়েকটা কায়দ] আমি নিয়ে বিবৃত করলাম। 


৮৫ অপ-বিজ্ঞান---নোপদ্দীকরণ 


(১) এমন বু আসামী পক্ষীয় উকীল আছেন ধার! আদাশী 
অসুস্থ বলে ডাক্তারী সার্টিফিকেট পেশ করে বারে বারে মামলার 
তারিখ পেছিয়ে দেন। তাদের প্ররুত উদ্দেশ্য থাকে বারে বারে 
ফরিয়াদী পক্ষীয় সাক্ষীদের আদালতে বুথ হাজির করে তাদের 
নাস্তানাবুদ বা! হায়রাণি কর! । বারে বারে এই সকল সাক্ষীদের 
সাধারণ জীবনযাত্র! ব্যাহত হলে তাঁদের আধিক ক্ষতি হয় অপরিসীম 
এবং আথেরে তারা পুলিশের নাগালের বাইরে এমনিই সরে পড়েন। 

(২) এমন বহু বিপক্ষ পক্ষীয় উকিল আছেন ধার! বেকারদা 
বুঝে বিচাররত হাকিমের সহিত ছুতায় নাতায় কলহ করে 
উচ্চ আদালতে নালিশ জানিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে মামল। অপর আর 
এক আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত করেছেন। এর ফলে রক্ষীদের 
পুনরায় পূর্্ঘকার সাক্ষীদের এই নূতন আদালতে হাজির করতে হয়েছে। 
বছ দিনের ব্যধধানে এই সকল সাক্ষীর কেহ কেহ ঠিকানা পাণ্টে 
অন্যত্র গমন করেছেন এবং তাদের খুঁজে বার করা সম্ভব হয় নি। 
এদের মধ্যে যাদের খু'্গে পাওয়া গিয়েছে তাদের এই ছুইবার 
প্রদত্ত সাক্ষ্যর মধ্যে স্বভাবতঃ বহু গরমিল থেকে গিয়েছে এবং এর 
স্থযোগ আসামী পক্ষীয়র। পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেছেন। 

(৩) এই সকল আসামী পক্ষীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ লোক 
মারফৎ বা স্বয়ং ফরিয়াদী পক্ষী সাক্ষীদের উৎকোঁচ দিয়ে মিথ্যা 
বলিয়েছেন কিংবা তাদের অর্থ দিয়ে সাময়িক ভাবে পুলিশের 
নাগালের বাইরে সরিয়ে দিয়েছেন। এদের কেই কেহ আবার 
আসামী পক্ষে বু মিথ্যা! সান্দী যোগাড় করে তাদের আদালতে 
পেশ করেছেন। 

(৪) এই সকল আসামী পক্ষীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ বাড়ীওয়ালা 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮৬ 


"ও স্থানীয় ব্যক্তিদের হাত করে মনিবকে ভৃত্য এবং ভৃত্যকে মনিব 
রূপে আদালতে প্রমাণ করেছেন, কিংবা প্রমাণ করেছেন যে এ 
বাড়ী অন্য এক ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া হন্েছিল। চোরাই ঝা 
নিষিদ্ধ দ্রব্যের হেপাজতির দায় এড়ানোর জন্য এইরূপ করা হয়ে 
থাকে। কখনও কখনও আসামীর নামে অন্য এক মৃত ব্যক্তিকে 
দাহ করে বা কবর দ্দিয়ে এরা রেজিষ্টারদের নিকট হতে সার্টিফিকেট 
এনে প্রঘাণ করেছেন যে প্র আসামী এখন মুত। এই ভাবে 
তারা কোনও কোনও পুলিশি মামলা অতি সহজে খারিজ করে দিতে 
সক্ষম হয়েছেন। সাধারণতঃ অজ্ঞাত গোত্র শহুরে আসাঁমিগণ 
এইরূপ চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। 

(€) কোনও কোনও আঁসাঁমী পক্ষীয় ব্যক্তি বা উকিল তদস্তকারী 
রক্ষীদের উপর বহু মিথ্যা অভিযোগ বাঁ মামলা দায়ের করে তাদের 
হায়রাণি করে বাঁ বেকায়দায় ফেলে আপামীদের মুক্ত করতে 
কিংবা! তাদের এ মামল! উঠিয়ে নিতে বা মিটিয়ে নিতে বাধা করতে সচেষ্ট 
হয়েছেন। 

ফরিয়াদী পক্ষীয় সাক্ষীদের কেবল মাত্র পরীক্ষা করে তাদের 
পুর্ব বিকৃতি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেই হলে! না) সেই সঙ্গে তাঁদের 
কিকি জের! বিপক্ষপক্ষীয় উকিলর করতে পারে এবং প্র সকল 
প্রশ্নের যথাঁধথ উত্তরই বা কি হওয়া উচিত তাঁ”ও তাদের বলে দিতে হবে। 
তা না হলে সত্য কথা বলতে প্রস্তুত এই দকল সাধু ব্যক্তির! 
থেই হারা হয়ে আবল তাবল কথা বললেও বলতে পারে। 
এছাড়া এ সকল সাঁ্দীদের পূর্বান্কেই সাহস দিয়ে বলে 
রাঁথা উচিত বে বিপক্ষ পক্ষীয়রা তাদের অযথা ধমকাঁধমকি করতে 
পারে, দকিদ্ত তারা যেন তাতে উত্তেজিত বা ভীত না৷ হয়ে গড়ে। 


৮৭ অপ-বিজ্ঞান__সোপর্দীকরণ 


তাদের পূর্বাত্েই বলে রাখা উচিত্ত যে জেরার সময় তাঁকে রাগিয়ে 
দেবার জন্য ইচ্ছ। করেই আপামীর উকীল চেষ্টা করবেন। কারণ, ক্রোধ 
সকল ক্ষেত্রেই মান্ষের বুদ্ধিত্রশৈর সহায়ক। আমি এমন এক 
সাক্ষীকে জানি যাকে জের! করা হয়, আপনি কি অমুক বাবুর বাড়ীতে 
পাচক ছিলেন? এইরূপ এক প্রশ্নে জুদ্ধ হয়ে তিনি উত্তর করেছিলেন, 
কি এতো বড় কথা। জানেন আমার মাসিক আয় হাজার টাকা । 
এই উত্তরটী হাকিম লিখে নিলে উহার নকল বিপক্ষ পক্ষীররা৷ আয়কর 
আফিসে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় দেখ! গিয়েছে যে একবার রাগিয়ে দ্দিভে 
পারলে সাক্ষিগণ উত্তেজনার কারণে প্রতিটী প্রশ্নের উত্তরে না! বুঝেই 
বলেছে ইা। 

জেরার উত্তর দানের রীতি নীতি সম্বন্ধে রক্ষিগণেরও অবহিত 
5ওয়। প্রয়োজন । প্রতিটা প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়। মাত্র রক্ষীদের ভেবে 
দ্বেখা উচিত যে কি উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলো । অর্থাৎ কোন 
বিষয়টা তাকে দিয়ে এর! বলিষ়ে নিতে চায় । এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত 
উদ্দেস্ঠ বুঝ! মাত্র উহার উত্তর দেওয়া সহজ হবে। তবে কোনও প্রশ্গের 
উত্তরে উহ! অন্তায় ভাবে এড়িয়ে ঘাঁবার জন্যে আজে বাজে কথা বল! 
কোনও ক্ষেত্রেই উচিত হবে না। প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর টু দি পয়েপ্টে, 
ও নিরপেক্ষ ভাবে ন! দিলে তদন্তকারী রক্ষী সান্দীদের উপর বিচীরকের 
অযথা ত্রাস্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে । 

সাক্ষ্য সাবৃত আদালতের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে দ্বায়ের কর! প্রয়োজন। 
এমন বছ ঘটনা ঘটে যা সত্য হলেও সাধারণ মান্য বিশ্বাস করে না। 
পারত পক্ষে দোপর্দিকদের উচিত হবে থে শ্রী সকল ঘটনা সাক্ষীর সাক্ষ্য 
হতে উহ রাখা । 

সাক্ষীদের পরীক্ষা বা জের! করার সময় মানুষের দিক 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮৮ 


সন্ধে দোপার্দকের অবহিত থাক উচিত। হ্য়ং ক্রুদ্ধ হলে তাদ্দের 
.আআঁদপেই চলবে না। বরং ক্রোধ ও বিরক্তি দমন করে মিঠি কথায় 
সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ানো উচিত। নিয়ে এই সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক 
বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো । 

“ওয়াটগঞ্জের পোলের পাশে এক বৃদ্ধা রমণী পান বিক্রয় করতো । 
একমাত্র এই বৃদ্ধাই এ মোটর দুর্ঘটনা! পরিলক্ষা করে। পুলিশের 
পক্ষে তার সাক্ষ্য শেষ হলে আলামী পক্ষীয় উকিল সুমিষ্ট ভাষায় 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা মা, তোমার একমাত্র পোলাও মার! 
গেছে না?” চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুভ়ী “হা, বাব” বলার পর উকিল 
বাবু পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন, “সেইদ্দিন হতে তুমি খালি কাদে । 
আহা অতে৷ বড় ছেলে গেলে! কাদবেই তো। কেঁদে কেদে দৃট্টিটুকু 
পর্ধাস্ত তোমার গেছে আহা, কি করেই বা তা থাকবে বলো, 
অতে বড়ে! ছেলে। দুরের জিনিস ঠাওর কর! কি এ বয়সে তোমার 
পক্ষে আর সম্ভব ?' বল! বাছুল্য এইকধপ প্রতিটা প্রশ্নে বিচলিত হয়ে 
বৃদ্ধা উত্তর করেছিল, “ই! বাবা ।, এই ভাবে মামল৷ ফেলে যাবার 
উপক্রম হলে ফরিফ্বাদীর পক্ষের উকি বিধায় আমি হাকিমের অনুমতি 
নিয়ে বৃদ্ধাকে অন্তরূপে প্রশ্ন করতে স্থরু করি, "আহ। মা,কি কপাল তোমার 
একমাত্র পোলা । কিন্তুকি করবে বলো, খেতেও হবে পরতেও হবে, 
বেরতেও হবে। এই বুড়ে! বয়সেও তোমাকে গাড়ী ঘোড়া দেখে পথ 
পার হয়ে এতো! দূরে এসে পান বেচতে হয়। সেকেলে হাড় তাই না 
অতো! দূরের জিনিষপত্তর দেখে চলাফিরা করতে পারো! ?, আমার এই 
সকল প্রশ্নের উদ্ধরে বৃদ্ধা উত্তর করেছিল, “ই| বাবা, তাই । এইভাবে 
তামার এই মামল! পুনর্জীবিত করে তুলতে পেরেছিলাম ।* 

সাঙ্গ বিভ্রাট সামলে নেবার জন্যে বুবিধ গল্প আছে । কোনও 


৮৯ অপ-বিজ্ঞান-_সোপন্দীকরণ 


এক মামলায় প্রথম সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যে বলে যে দলিল মাছুরের 
উপর বসে লেখা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সাঁক্ষী বলে, দলিল তক্তপোষের 
উপর বসে লেখা হয়েছে । এই কথা শুনে তৃতীয় সাক্ষী বলেছিল, 
“আজ্ঞে তক্তপোষ বললেও হয়, মাদুর বললেও হয়। কারণ তক্তপোষের 
উপর মাছুর পাতা ছিল।, কিন্ত ভিতরে অসাক্ষী কাউকে পাঠিয়ে 
সাঁক্ষীর জবানী শুনে বাঁইরে এসে অন্তান্ত সাক্ষীদের তা শুনিয়ে 
দেওয়া একাধারে রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ। বিবিধ সাক্ষীর সাক্ষ্য 
মধ্যে সীমঞ্জস্তক আনবাঁর জন্যে এইরূপ অপব্যবস্থাঁ অপরাধের সাঁমিল। 
সুষ্ঠু বিচারকার্যে সাহাঁব্য করতে রক্ষিগণও বাধ্য । এই জন্য পূর্বাহে 
সাক্ষীদের পরীক্ষা করলেও তাঁদের কোনও কিছু শিখিয়ে 
দেওয়। অন্চিত। 

আদালতে সাক্ষ্য পরিবেশনের সময় সোপর্দকের প্রভূত সাবধানত৷ 
অবলম্বন করা উচিত । সম্ভাব্য “ডিফেন্স” কি হবে বা হতে পারে তা 
বুঝে বা অনুমান করে সাক্ষ্য পরিবেশন করতে হবে| নিয়ে এই সম্পর্কে 
উদ্ধৃত বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাঁবে। 

“এই দিন আদালতে আসামী পক্ষ হতে বলা হলে! যে সে ঘটনার 
দ্বিন এ বাজারে দ্রব্যাদি কিনতে গিয়েছিল পকেট কাঁটুতে যায় নি। 
এই কথা শুনে আমি একজন অতিরিক্ত সাক্ষগীকে আহ্বান করি। 
এই অতিরিক্ত সাক্ষী থানার নথিপত্র এবং সাক্ষ্য দ্বারা! প্রমাঁণ করে 
আপান্ীকে বখন থানায় আনা হয়, তখন তাঁর নিকট একটী কপর্দীকও 
ছিল না। তার দেহ তল্লান করে থানার নথীপত্রে ইহ! স্থুম্পষ্টরূপে 
লেখা আছে। যেহেতু তার নিকট কোনও মুদ্র। বা দ্রব্য পাওয়া 
যায় নি সেই হেতু তাঁর বাঁজার করতে যাওয়ার কাহিনীও সর্ব মিথ্যা |” 

এই সম্পর্কে অপর এক কাহিনীর কথাও আমি আপনাদের বলব । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৯০ 

"কেনিও এক পেট্রোল পাম্পের মালিকের বাটীতে (ফার্দে নয়) ১০২ 
টাক! মূল্যের জাল রেজগী পাওয়া যায়। ব্যক্তির এক ভৃত্য উহার 
কয়েকটী বাজারে চালাতে গিয়ে ধরা পড়াঁয় এই মামল! রুজু কর! হয়। 
আত্ম-্পন্ম সমর্থনে আসামী বলে যে প্র জাল মুদ্রা তাদের ফার্শে 
ক্রেতার! তাঁদের অজ্ঞাতে দিয়ে গিয়েছে । এই ক্ষেত্রে আমি দৌকান 
হতে গৃহীত তাদের খাতাপত্র পেশ করে দেখাই যে এ সম্পর্কে কোনও 
তথ্যই তাঁদের হিসাব বইতে লেখা নাই 1 

যে সকল আদালতে জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়, সেই সকল 
আদালতে সৌপর্দক কার্য আরও কঠিন। কাঁরণ এইখানে হাকিমের 
সহিত জুরী মছোদয়দেরও বিশ্বাস উৎপাদন করার প্রয়োজন । কিরূপ 
বচন-বিন্তাস দ্বারা আসামীর পক্ষ হতে জুরীদের মোহিত করার চেষ্টা 
হয় বা তা হতে পাঁরে তা নিয়ের উক্তি হতে বুঝা ধাবে। 

প্জুরী মহোদয়গণ! এ দেখুন আসামী রুষ্ণচন্ত্রের সাধবী স্ত্রী বসে 
রয়েছেন। চেয়ে দেখুন প্র সতী ললনার মাথার টকটকে লাল 
সিঁছরের দ্কে। আজ আপনাদের একটামাত্র কথার উপর নির্ভর 
করছে প্র সীধবী স্ত্রীর মাথার সিছুর পুছে ঘাঁবে বা যাবে না। ভেবে 
দেখুন আপনাদের বিধবা পুত্রবধূ ও বিধবা কন্ঠার কথা, ভেবে দেখুন 
তাদের অসহনীয় বৈধব্য যন্ত্রণার কথ! । দেখুন আসামী স্ুবলচন্ত্রের 
শিশু পুত্রের দিকে। আপনাদের একটী কথার উপর নির্ভর করছে 
এ অবোধ নির্দোষ শিশুর বাব! বলা চিরতরে ঘুচে যাবে ব! যাবে লা। 
মনে রাখবেন খুনী মামলায় দোষী বলার একমাত্র অর্থ হচ্ছে ফাসী। 
কারণ অস্ত কোনও কম সাজা এতে দেওয়া বায় না” 

এইরূপ ক্ষেত্রে সোপর্দকের জুরীদিগকে নিহত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রের 
কথাও মনে করিছে দেওয়া! দরকার । বলাঁৎকার প্রভৃতি মাঁমলাঁয় 


৯১ অপ-বিজ্ঞান-_-সোপব্দীকিরণ 


সাধারণতঃ জুরীদের স্হাঙ্গভূতি ধৰিত৷ নারীর দিকে আসে, বিশেষ 
করে যদি তার চোখ হতে জল পড়ে। ধধিতা নারীর সামাঞ্জিক 
অপমানের সহিত মৃত্যু যন্ত্রণার তুলন। করলেও সুফল ফলবে। অন্যদিকে 
ডিফেন্স হতে বল! হয় যে প্র ধধিতা নারীর চরিত্র দৌষ ছিল ইত্যাদি। 
এ নারী বস্তীর বা অর্ধ গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ে হলে আসামী পক্ষের 
আরও ন্ুবিধা। এইজন্ত বিশেষ ক্ষেত্রে জুরীদের বুঝিয়ে দেওয়া 
উচিত যে সমাজে বহু স্তর আছে। এক এক স্তরের জীবনযাত্রা- 
প্রণালী এক এক প্রকারের ভয়ে থাকে। তা ছাঁড়। আপন জন্মের 
জন্য কেহ দায়ী থাকে না। কেউ বেশ্তা হলে তাকেও রক্ষা করতে 
দেশের আইন সঙ্গতভাবে বাধ্য; ইত্যাদি বচন দ্বারা! জুরীদের মন 
অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়। সম্ভব । সোপর্দকদের এই সক্ল কারণে মামলার 
পরিশেষে আরগুমেণ্ট বা বাগবিতণ্ডা রীতি সাবধানে শিক্ষা কর! 
উচিত হবে। 

কিরূপে বিপক্ষপক্ষীয়দের কেহ কেহ বচন বিন্যাস দ্বারা জুরীদের 
মন ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে তা নিম্নের বিবুতি হতে বুঝ! যাঁবে। 

«“১৯৪* সালে আমি “ক* থানায় কর্মে বাহাল ছিলাম । এই সময় 
জনৈক ধধিত নারীকে পড়শীরা কোনও এক ডাক্তারের নিকট 
প্রাথমিক চিকিৎসার জন্গে নিয়ে বাঁয়। কিন্তু ডাক্তার সকল কথা শুনে 
তাকে চিকিৎসা! না করে থানায় নিয়ে যাঁবার জন্তে উপদেশ দেন। 
এরপর পড়শীরা তাকে তুল করে অন্ত এলাকার এক থানায় নিয়ে 
বায়। এ থানায় এক নব নিযুক্ত তরুণ রক্ষী ঘটনাটা অন্ত থানার 
এলাকায় ঘটেছে বুঝে তার বিবৃতি গ্রহণ ও মামলা সম্পর্কে কোনও 
আস্ত ব্যবস্থা না করেই তাদের আমার থানায় পাঠিয়ে দিলেন। এর 
ফলে আমাকেই তাদের যা কিছু ভুলচুক তা সেরে নিতে হয়েছিল। 
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পাছে কথা উঠে যে ডাক্তার কেন এ নারীকে কান মত ফাষ্ট 
খভ, তখুনি দেন নি। সেই ভয়ে প্র ডাক্তার আদালতে বলে থে 
ধরিত| নারী তাকে ধর্ষণের কথ! বলে নি। এই একই কারণে অপর 
থানার উপরোক্ত তরুণ অফিসারটাও বলে বে ধর্ষণের কথা তাকে 
আদপেই জানানো হয় নি। প্র কথা তাকে জানানো হলে আঁইন 
মত কিছুটা! তদন্ত করে তিনি প্র মামলা আমার থানায় পাঠিয়ে দিতেন” 

এই মামলায় আসামী পক্ষীয়ের। দায়রা কোর্টে যে বিতাণ্ডা উাপন 
করেনঃ তার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করা হলো! । 

প্জুরী মহৌদয়গণ! আঁপনার1 সহজেই বুঝতে পারবেন যে শ্রী 
ডাক্তারবাবুব এই মামলায় কোনও স্বার্থই নেই। তা? ছাড়া তাঁর 
মত একজন শিক্ষিত ভদ্র-সস্তীন মিথ্য। বলবেনই বা কেন? আপনার! 
শর তরুণ পুলিশ অফিসারের সাঁক্ষ্যও শুনেছেন। মাত্র দুই বৎসরের 
চাকুরী তার এই রক্ষী বিভাগে । এই মুবক এখনে! শেখেনি শঠতা, 
শেখেনি কোনও খলত1 ও মিথ্য] কথা । এর পর এই মামলা যখন 
এ বান পুরাতন অফিসারের হাতে পড়লো, তখনি মাত্র তাতে 
গজাঁলো বহু শাখা ও প্রশীখা। দেখুন না, শুর চেহারাটা, দেধুন 
না, এতো! বসে রয়েছেন ওখানে 1, এর পর শ্রী উকিল আমাকে 
নিম্নন্বরে অথচ জুরীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, “ছিঃ অমুক বাবু 
এ সব ভালে নয়। এতে পাপ হয়। এরকম আর কক্ষনে 
করবেন না।” বলা বাছল্য জজ সাহেব তথখুনি প্রতিবাদ করে এ 
উকিল গ্রবরকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তা না হলে আমার সম্পর্কে তিনি 
আরও কতো কি কথা বলতেন কে জানে ?” 

এই সকল কারণে তদন্তের ব্যাপারে কোনও রক্ষী ইচ্ছাকৃত ভাবে 
ভূলচুক করলে তাকে বিভাগীয় শাসনতান্ত্রিক শান্তি প্রদান করার 
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নিয়ম আছে। বিচারের সময় এই শাস্তি প্রদানের কথ! উল্লেখ করলে 
তারা! এই সকল তুলচুকের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন। 

তদন্তকারী রক্গীদ্দের সহিত পাচকদের, সৌপার্দকদের সহিত 
পরিবেশকর্দের এবং বিচারকদের সঠিত খাগ্য পরীক্ষকদের তুলনা করা 
চলে। খাঁছ্যে কি আছে বা না আছে তা পাচকরা উত্তমরূপে জানেন। 
যারা প্র থাগ্চ পরিবেশন করেন তাদের পাচকদের কথার উপর নির্ভর 
কর ছাঁড়া গত্যন্তর নেই। যাঁরা চেকে চেকে এ থান্ের গুণাণ্ড৭ 
পরীক্ষা করেন তাদের তুলচুক হওয়া অপস্তব নয়। এইজন্য ুষুরূপে 
বিচারকারধ্যের জন্ত যা কিছু দায়িত্ব তা তদন্তকারী অফিসারদেরই, বলে 
আমি মনে করি । 
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ক্মারকলিপি লিখনকে ইংরাজীতে নল! হয় “ডায়েরী; লিখা । তারিখ 
বা দিনপৃঞ্জি এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত সম্পব্ধীয় প্রতিটি করণীয় 
কার্য এবং প্রন্বপ কার্য্য দ্বারা পরিজ্ঞাত বা তদস্তলব্ধ প্রতিটি তথ্য বা 
ঘটন৷ পুঙ্থানুপুত্খরূপে সহজবোধ্যর্ূপে লিখে রাখতে রঙ্ষীমান্রই আইনতঃ 
বাধ্য। কোনও কোনও স্থানের পুলিশকে প্রতিটি সাক্ষীর জবানী বা 
বিবৃতি পৃথক পৃথক রূপে লিখে ণিতে হয়, কিন্ত কোনও কোনও স্থানের 
পুলিশ বিভিন্ন সাক্ষীদের নিকট শুনে জ্ঞাতব্য বিষয় একত্রে লিপিবদ্ধ 
করে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হলো। 

প্শ্রীধর মলিক, €৫নং খানসাম! লেন, হরিসাঁধন রায়, ২নং দেব লেন ও 
মতিরাম, ১**নং রতন রী, ইহাদের নিকট হতে আমি নিয়োক্ত 
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বিষয় অবগত হতে পেরেছি । তাদের বিবৃতিতে তার বলেছেন এই যে 
১২ই ল্যোষ্ঠ সন্ধা! *টায় এই আদামী ভ্রীমে উঠে ফরিয়ারদী শ্রীধর মল্লিকের 
পকেট হতে একটি গিনি সহ মণিব্যাগ অতফ্কিতে উঠিয়ে নেয়। 
এই সময় শ্রীধরবাঁবু তাঁর জামায় টান অনুভব করে ফিরে দেখেন। 
ঘটনাটি আরোহী হরিসীধন রায় দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে অপর 
আরোহী মতিরাম তাকে ব্যাগসহ ধরে ফেলে, ইত্যাঁদি |» 

গ্রথমোক্ত পদ্ধতিতে পুলিশের ভাষ়েরী লিখন পদ্ধতি উপরে উদ্ধৃত 
করা হলে! । এই প্রথা কে কতটুকু বলেছে তা বুঝবার উপাত্ব 
নেই। আঁদীলতের জেরার সময় তাঁদের কাঁউকে বলা যায় নি যে 
তুমি এই কথ পুলিশের কাঁছে বলেছে। বা তা তাঁদের কাছে আদপেই 
বলে নি। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে পুলিশ প্রতিটি সাক্ষীর বিবৃতি 
নিয়োক্ত রূপে পৃথক পৃথক পাতায় লিখে থাকেন। 

এ্রীযুক্ত শ্রীধর মল্লিক, পিতাঁর নাম ৬পরিতোষ মল্লিক; তৎ 
প্রদত বিবৃতি 

আমার নাম শ্রীধর মল্লিক। পিতার নাম ৬পরিতোষ মল্িক। দেশের 
ঠিকানা, পোঃ ও গ্রাম হালিশা, জিল! খুলনা । কলিকাতার নিবাঁল, 
৫নং খানসামা লেন। আমি একজন বনুবাজাঁর স্ীট পোষ্ট অফিষের 
কেরাণী। ১২ই 'জ্যন্ঠ সন্ধ্যা ৭টায় আমি রসারোডে কালীঘাঁট- 
গামী এক ভ্রীমের আরোহী ছিলাম। গাড়ীথাঁন! জগ্ুবাবুর বাজারের 
নিকট পৌঁছলে আমি আমার জামাঁয় টান অনুভব করি এবং সেই সঙ্গে 
একজনকে বলতে শুনি, “ই পকেট মারলে । পিছন ফিরে দেখি 
সাক্ষী মভিরামবাবু এ আসামীকে মণিব্যাগসহ ধরে ফেন্বোছে। হরি- 
সাঁধনবাবু এই সময় আমাকে বলেন যে তিনিই আসামীকে আমার 
প্ষেট মারতে দেখে রূপে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন । সাক্ষী দতিরাম আমাঁকে 
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এই সময় বলেন বে অপর সাক্ষীকে টেঁচিয়ে উঠতে শুনে ভিনি দেখেন 
আসামী ব্যাগসহ পালিয়ে ধাচ্ছে। এই দেখে ছুটে গিয়ে তিনি আসামীকে 
ধরে ফেললেন। এর পর আমি দেখি আমার পকেটে আমার মণিব্যাগ 
নেই । আমি আসামীর হাতে আমার ব্যাগ সনাক্ত করে উহা দাঁবী করি। 
এবং আপীামীনহ সকলে থানায় এসে এই এজাহার দিলাম 1” 

প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে পুলিশ প্রতিটি সাক্ষীর বিবৃতি পৃথক পৃথক রূপে 
ডায়েরার পৃথক পৃথক পত্রে উপরোক্তরূপে লিখে রাখেন। তছুপরি উহাদের 
প্রতিটি বিবৃতির সংক্ষিগতসাঁর মূল ডাইরীতে তাঁরা থার্ডপারসেনে লিথে 
রেখেছেন । কারণ প্রষ্োৌজন বোধে ফাষ্ট পাঁরসেনে লিখিত পৃথক 
সম্পূর্ণ বিবৃতিটি বিচারের সময় হাকিমের হুকুমানারে আদালতে 
দাখিল করতে হযেছে । ঘে সকল তদন্তকারী রক্ষী তরী বিবৃতি 
লিপিবন্ধ করেছেন তাঁদের ছার! এঁ বিবৃতি আদালতে দাখিল করিয়ে 
বিরুদ্ধ পক্ষীয় উকিলগণ আদালতে প্রদত্ত কোনও সাক্ষীর বিবৃতি 
কনট্রাডিক্ট করে থাকেন। এইবপ অবস্থায় পরে প্রয়োজন হলে সৌঁপর্দক 
এবং তদন্তকারী অফিলারগণ এ সাক্ষীর থার্ডপারশেনে লিখিত সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতি বাবহীর করতে পারবেন । থার্ডপারশেনে লিখিত . সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতির নমুনা নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো । 

“অগ্য ১২ই জ্যেষ্ঠ সন্ধ্যা সাতটায় ফরিয়াদী শ্রীধর মল্লিক ও সাক্ষী 
হরিসাধন রায় ও মতিরাঁম, আসামী সুখেন রাঁওকে ধৃতিকৃত অবস্থায় এই 
থানায় এনে তার বিরুদ্ধে ৫নং চু. ][. 8.-এ উক্ত ভাং-দং-বিঃ-র ৩৭৯ 
মতে এক মামল! রুজু করিল। 

ফরিয়াদী শ্রীধর মল্লিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবগত হলাম যে 
তিনি ১২ই জ্যেষ্ঠ সন্ধ্যা ৭টায় কালীঘাঁটগামী এক ট্রামের আরোহী 
ছিলেন। গাঁড়ীটা জগুবাবুর বাজার বরাবর পৌছলে তার সার্ট-জামার 
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ডান পকেটে এক টান অনুভব করেন। এই সমস সাক্ষী হরিসাধনবাবুকে 
বলতে শুনেন এঁ পকেট মারলে । এর পর পিছন ফিরে তিনি দেখলেন 
যে তার পকেটে গিনিসহ চামড়ার ব্যাগ নাঁই। মুখ তুলে তিনি দেখলেন 
যে সাক্ষী মতিরাম ট্রামের গেটের কাছে আসামী অমুককে ধরে 
রেখেছে । আসামীর ডান হাতে তীর ব্যাগটি দেখে তিনি আশ্চর্য্য 
হয়ে যান এবং তিনি তৎক্ষণাৎ উহা সর্ব সমক্ষে ভিতরে রাখা গিনির 
কথা বলে সনাক্ত করে দাবী করেন। তিনি আরও বলেন যে প্র 
গিনিটি এ দিন গ্রাতে অমৃক দোকান হতে অতো! টাক! মূল্যে 
তিনি ক্র করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি সেই দোকানের এতৎসহ 
সংযুক্ত রলিদটিও দেখিয়েছেন। এই সাক্ষীর সম্পূর্ণ দীর্ঘ পৃথক বিবৃতি 
এই ডায়েরীর পরিশেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। আসামীকে ইতিপূর্বে 
তিনি কখনও দেখেন নি। 

হরিসাধন রায়, ২নং দেব লেন এবং মতিরাম, ১**নং রতন স্ট্রীট, 
এই ছুইজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা উপরিউক্ত সাক্ষীর 
বিবৃতিতে তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সবটুকুই সত্য বলিয়। 
স্বীকার করিয়! উহ! পুরাপুরি সমর্থন করিল। 

উপরোক্ত ফরিয়াদী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদ্বয়ের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে 
আমি তদন্তের কারণে ফরিয়াদী ও আসামীসহ ঘটনা্থলের উদ্দেশ্রে 
রওনা হলাম |” 

কোনও কোনও প্রদেশে সময় সংক্ষেপের জন্য আরও সংক্ষিপ্ত 
নোটের আকারে ভায়েরীটি পেখা হয়। উহাকে ব্লা হয় “কেস্‌ 
ডকেট+। এবার কিন্ধপ প্রণালীতে ডায়েরী বা স্মারকলিপি লেখা হয়ে 
থাকে তা বলব। | 

প্রথমে প্রাথমিক সংবাদ পাঁওয়! মাত্র উছা৷ বখাঁথভাবে নির্ধীরিত 
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নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে। যদ্দি ফরিয়াদী প্রথমে থানায় এসে 
বিবৃতি দেয় তাহলে উহাই হবে প্রাথমিক সংবাদ । প্রাথমিক সংবাদ 
লিপিবদ্ধ করার পর মুহূর্তেই ফরিয়াদীসহ ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্তে রওন! হতে 
হবে। এই সম্পর্কে প্রতিটা কার্যের সময় ও তারিখ যথাযথভাবে 
লিপিবদ্ধ করতে রক্ষিগণ বাধ্য । ফরিয়াদী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের 
বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার পর, বদি আসামী হাজির থাকে তা”্হলে তারও 
বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এতে সুবিধে এই যে মামলা সম্পর্কীয় 
স্থানীয় তদন্তের সহিত আসামীর বিবৃতিটিও একই সঙ্গে যাচাই 
করে নেওয়। যায় । 

ঘটনাস্থলে এসে রক্ষিগণ ছুই শ্রেণীর সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করে 
থাকেন, ঘথা--পসেটিভ সাক্ষী ও নেগেটিভ সাক্ষী। যে সকল ব্যক্তি 
ঘটন! সম্বন্ধে অবহিত তাঁদের বলা হয় পসেটিভ সাঙ্গী এবং যার! ঘটনা 
সম্বন্ধে কোনও কিছুই অবগত নয় তাদের বল! হয় নেগেটিভ সাক্ষী । 
রক্ষীদ্দের উচিত এই উভয় শ্রেণীর সাক্ষীদের নামধামসহু বিবৃতি 
গ্রহণ করা। অন্তথায় তাদের কিরূপ বিপাকে পড়তে হয় তা নিমের 
বিবৃতি হতে বুঝা যাবে। 

“এই দ্বিন তদন্তকারী অফিসাররূপে সাক্ষ্য দেবার সময় আসামী 
পক্ষীয় উকিল আমাকে প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা, আদ্দালতে আগত এই 
কয়জন সাক্ষী ছাড়া স্থানীয় অন্ত কাউকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন ? 
এই প্রশ্রের উত্তরে আমি বললাম, "আজ্ঞে হী, কিন্ত তাঁর! ঘটনার সমন্্ 
উপস্থিত ন! থাঁকায় ঘটন! সম্পর্কে কিছু জানে না বলেছিল। এর পরই 
প্র উকিল ভদ্রলোক প্রিজ্ঞাসা করলেন, “কৈ দেখান তো আপনার 
ডায্নেরীতে তাদের নাম কয়ট11 এর! নেগেটিভ সাক্ষী বিধায় আমি 
এদের কাঁকুরই, নাম লিপিরদ্ধ করি নি। এই হতে ধরে নেওয়া 

৭-_-৮ম 
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হয় যে আমি ঘটনাস্থলে অপর আর কাউকে জিজাসাবাদ করি নি। এর 
পর আমাকে বিপক্ষ পক্ষ হতে জিজ্ঞাসা কর! হয়, “আচ্ছা! এথানকার 
রাষ্তার মোড়ের মনিহারী দোকানীকে এবং তার পাশের মুদ্রীকে কি 
এই অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ?? বলা! বাহুপ্য, এইরূপ প্রতিটী 
প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয়েছিল, 'আজ্ঞে নাঃ ব1“মনে নেই+»ইত্যাধি | 
এরপর বিপক্ষ.পক্ষীয় হতে বল! হয় যে এঁ সকল ব্যক্তিদ্বের জিজ্ঞাসাবাদ 
করলে এমন সব কথ। তারা বলতো যাতে তাঁর মক্কেল সসম্মানে মুক্তি 
পেতে পারতে 1 

“যে মাছট! পালিয়ে ধায় সেইটাই বড় মাছ ছিল” বলে ষে প্রবাদ 
আছে, এক্ষেত্রেও উপরোক্ত সত্য বিশেষরপে প্রযোজ্য । 

ক্রকলিপিতে প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করে ফরিয়াদী ও উপস্থিত 
সাক্ষীর জবানী লিখে নিতে হবে। এর পর আসামী উপস্থিত থাকলে 
ভারও জবানী লিখে নিয়ে, পরিশেষে লিখতে হবে যে তাদস্ত ব্পদেশে 
অকুস্থলে রওন! হওয়া গেল। এর পর তদস্তের পরিশেষে প্রত্যাবর্তনের 
বার্থ লিপিবদ্ধ করে ঘটনা স্থলের একটি পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। নিম্নে 
এই লিখন পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা হলো । 

ক্ত্রীন্ধীর রায়, ৬ নং বেলরুঙ্গা রোড থানায় এসে খবর দিল যে 
করপোরেশন অফিসের সে জনৈক কেরাণী। অন্ত প্রাতে ১* ঘটিকায় 
অফিস যাবার সময় সে একটি মুগ্ুহীন দেহ অমুক বাড়ীর সম্মুথে দেখতে 
পায়। মৃতদেহটী সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা না করে সে সোজ৷ থানায় এসে 
এই খবর জানাচ্ছে । 

উপরোক্ত সংবাদদাঁতার পৃথক সম্পূর্ণ বিবরণ ["[.£. রূপে গৃহীত হয়ে 
এতৎ ভায়েরীতে সংযুক্ত কর! হ'ল। উপরোক্ত সংৰাঁদ ষ্টেশন ডায্নেরীতেও 
লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে । এই সকল করণীয় কার্যের পরিশেষে যথাসত্তবর 
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আমি, দারোগা অলি বোস, হেড কনেষ্টবল রতন সিংএর সহিত তদন্তের 
কারণে ঘটনাস্থলের উদেশে রওনা হলাম । 

উপরোক্ত সংবাদ সম্পকাঁয় তদন্ত কাধ্যের পরিশেষে উপরোক্ত 
কর্মচারীদের সহিত থানায় ফিরে ঘটনা সম্পর্কে এক্ষণে স্মারকলিপি 
লিখছি । 

ঘটনাস্থল অমুক ও অমুক দুই রাস্তার সংযোগস্থল বা চৌমাথার 
পূর্বদিকে একটা উন্মুক্ত স্থান । উহার সন্ুথে কেবল মাত্র ২ নং অমুক স্ত্রীটের 
একটা দ্বিতল বাটি অবস্থিত । আশেপাশে আর কোনও বাঁড়ী নেই।” 

এইব্ধূপে ঘটনাস্থলের বিবরণ দেবার পর মৃতদেছটী কিরূপ ভাবে 
কোথায় শায়িত আছে তা লিখে উহার খু'টা-নাটী প্রতিটী বিবরণ 
লিপিবন্ধ করতে হবে এবং এই সকল বিবরণের সহিত ঘটনাস্থলে 
কোনও সাক্ষী পাওয়! গেলে তাদ্দের কিরূপে ও কোথায় পাওয়া গেল-_ 
তা লিখে তাদ্দের বিবৃতি পূর্ব বণিত পদ্ধতিতে লিখে নিতে হবে। হত্যা 
প্রভৃতি সাংঘাতিক মামলার ঘটনাস্থল কোনও বাটা হলে উহার প্রত 
কক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত, তা তাঁরা কেউ 
ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত থাকুক বা! না থাকুক । 

এরপর আনামীর বিবৃতি অন্ুষায়ী কোথায় গেলে বা কোনও স্থান ব! 
বাটা তল্লাস করে বা দ্রব্যাদি উদ্ধার করতে সমর্থ হলে সকল কার্যের 
সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সম্পর্কে করণীয় কাধ্য সকল 
এই পুস্তকের ষষ্ট ও সপ্তম থণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে । বিদেশী রাষ্ট্রে ও 
ক্মারকলিপিতে প্রয়োজনীয় প্রঙ্নোত্তর সমূহ লিপিবদ্ধ করার রীতি আছে। 
নিয়ে উহার একটী নমুনা! লিপিবদ্ধ করা হলে! । 

*প্রঃ__আচ্ছা, আপনার কয় পুত্র ও কয় কন্ত। এই কন্তাটা ব্যতীত 
অপর কোনও পুত্র বা কন্ঠ! ইতিপূর্বে কি মারা গিয়েছে? 
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উঃ-_আজ্ঞে, আমার ছয় পুত্র ও তিন কন্তা। এই কন্তার মৃত্যুর 
পূর্ব্বে আমার দুই পুত্র ও একটী কন্তাও মার! গিয়েছে । 

প্রঃ-_তাঁই যদি হয়, তাহলে মাত্র এই কন্তার মৃত্যুর প্রমাণরূপে 
আপনি একটী ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন, অথচ পূর্বতন পুত্র- 
কন্তাদের মৃত্যুর প্রমাণরূপে অন্ক্ূপ কোনও ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ 
করেন নি, কেন? আপনার এই কন্তার কি কোনও জীবন-বীমা 
করা ছিল? 

উঃ--আজ্ঞে না। আমার পুত্র-কন্তার কাহারই কোনও জীবন- 
বীমা নেই। পূর্বতন পুত্র-কন্তা কলকাতায় মার! যায় এই জন্ত ডেথ 
সার্টিফিকেটের কোন প্রয্বোজন হয় নি, কিন্তু আমার এই সপ্তদশী অনূঢা 
কন্তা মারা গিয়েছে কাঁণিতে, তাই একটা ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে 
রেখেছি ।” 

এদেশে অবশ্থা এই গ্রন্নোত্বর লিপিবদ্ধ করাঁর কোনও রীতি নেই। এই 
স্মারকলিপি সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য এই যে প্রতিটা কার্য সম্পর্কীয় 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময় উহার পাশে পাঁশে তারিখ এবং সময় ও 
তৎসহ কোন সময় হতে কোন সময়ের মধ্যে এঁ কার্য করা হলো তাও 
লিপিবদ্ধ করতে রক্ষিগণ আইনত: বাঁধ্য। 

বড় বড় ভায়েরী পৃথক পৃথক খণ্ডে ভাগ করে প্রতিটা খণ্ডের 
প্রতিটী পাতা নন্ব্রী করে উহাদের সহিত একটা ুচীপত্রও সংযুক্ত 
করতে হরে। যাঁতে কোনও খণ্ডের কোন্‌ পাতায় কোন্‌ সাক্ষীর বিবৃতি 
তা খুঁজে বার করা যেতে পারে। ছাড়! প্রতিটা খণ্ডে বিষয়বস্তু 
ও সাক্ষ্য প্রমাণেক্স সংক্ষিপ্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে, যাতে 
বুঝ! যাঁয় কার বিরুদ্ধে--কিরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। 
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ভারতীয় পুলিশ সম্পর্কীয় ইতিহাস আলোচনা করতে হলে উহাকে 
তিনটি ভাগে বিউক্ত করতে হবে, যথা হিন্দু আমল, মোসলেম আমল, 
এবং ইংরাঁজ আঁমল। 

প্রথমে আমি হিন্দু আমলের পুলিশ” সম্বন্ধে আলোচনা! করবো। 
সদর প্রাচীনকাল হতেই দেখ! যাধ যে ভারতবর্ষে নগর পুলিশ ও গ্রাম 
পুলিশ দুইটি বিভিন্ন ধারায় গড়ে উঠেছিল। গ্রাম পুলিশের ভাঁর অপিত 
ছিল গ্রামা-গ্রধানের ও তাহার লোকজনদের উপর এবং নগর পুলিশের 
ভার অপিত ছিল একজন বিশেষ কর্মচারী এবং তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের 
উপর। এই সকল কর্মচারি সাধারণ ভাবে শাস্তি রক্ষা কাধ্য করে 
এসেছেন। এরা অপরাধীদের পাকড়াও করে যথাক্রমে শহরে ধর্মীধি- 
করণ এবং গ্রামে গ্রাম্য-প্রধানের নিকট হাজির করতেন। তবে প্রায়ই দেখা 
গিয়েছে যে গুরুতর অপরাধ সমূহের বিচার এ'র1 নিজেরা নাকরে রাজ্যের 
রাজার নিকট বিচারের জন তাদের পেশ করেছেন। এইরূপ কথিত আছে 
।বে.এ সময় একদল দস্ার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে কোনও এক 
গ্রাম্য-প্রধান নিজে তাঁদের বিচার না করে বিচারার্ধে তাদের এ রাজ্যের 
রাজার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। | 

খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে 
গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল। এই সকল গণতন্ত্রী রাজ্যের কয়েকটিতে এক 
চমৎকার শাসন ব্যবস্থা! গ্রবপ্তিত কর! হয়। এই শান ব্যবস্থায় এমন 
একদল কর্মচারী নিয়োগ কর! হয়েছিল, যাঁরা কোনও অপরাধী-মন্ত 
ব্যক্তি সত্যই অপরাধ করেছে কি'না তা জানবার জন্তে রীতিমত তাত্ত 
কার্ধ্য করতো। এই সম্পর্কে তাদের সাক্ষীর সহিত অপরাধীদেরও বিবৃতি 
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( বজব্য) গ্রহণ করতে হয়েছে । যদি তাঁরা তদন্ত দ্বারা অবগত হতে! 
যে & অপরাধী-মন্য ব্যক্তি নির্দোষ তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ তাদের মুক্তি 
দিতেন। কিন্তু তদন্তে নেই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে তারা নিজেরা 
তাদের শান্তির বাবস্থা না করে তাদের তাঁরা বিচারের জন্য একদল 
সামাজিক ও রায় বিধিতে ( আইন) প্রাজ্ঞ কর্মচারীদের নিকট পেশ 
করতেন। এই সকল রাজকর্শচারী বিষয় বস্তর পর্যালোচনা করে 
যদি বুঝতেন যে তারা নিরপরাধী তাঁ"হলে তারা তৎক্ষণাৎ তাদের মুক্তির 
ব্যবস্থা করতেন। কিন্ত বদি তাঁরা বুঝতেন যে তাঁর! সত্য সত্যই দোষী 
তাহলে তার! সাতজন প্রধানের এক সংস্থার (0০৪) নিকট তাঁকে 
বিচারের জন্য প্রেরণ করতেন। এই সংস্থা তাকে নির্দোষ বুঝলে মুক্তি 
দিতেন এবং তারা তাকে দৌষী সাব্যস্ত করলে, তাঁকে পরিশেষে রাঙ্যের 
নির্বাচিত উপরাঁজা ও পরে রাজার নিকট পাঠানো হতো। এরপর 
এ রাজ। তাকে দৌঁধীরূপে বুঝলে তৎকালীন প্রচলিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
দণ্ডবিধি মতে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের লঘু বা গুরু দণ্ড 
প্রদান করতেন। 

উপরোক্ত শাসন ব্যবস্থার সহিত বর্তমান কালীন থানা পুলিশ, নিয় 
আদালত ও উচ্চ বা দায়র1 আদালতের বিচাঁর ব্যবস্থার তুলনা করা চলে। 
এই প্রাচীন তথ্য হতে আরও বুঝ! যায় বে লিপিবদ্ধ আইনকানুন মত এ 
সময়কার বিচার কাধ্য সমাধা হয়েছে। 

খৃঃ পূর্বব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাবীতে চন্্রগুপ্ত ও অশোকের রাজধানী 
পাঁটলীপুত্রের পুলিশ গ্রধানকে বল! হতে। নগরক। কবি কালিদাসের 
শকুস্তল| ও মৃচ্ছকটিক! নাঁটিকে দেখা যায় যে শহরের পুলিশি কর্মনরুত্যের 
প্রধানকে বল! হতে। নগরিকা এবং তাহার অধীনস্থ সাধারণ রক্ষীদ্ের বলা 
হতো! “রক্ষিন*। যতদুর বুঝ! যায় মৌধ্য পুলিশের উপর নগর ও উহার 
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শাস্তি রক্ষার ভার তো অগিত ছিলই, ত1 ছাড়া ১৮৪৪ খুষ্টাবের 
কলিকাতা পুলিশের গ্তায় তীঁদের নগরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উহার পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা ( ০০7901৮8110 ) সম্পকীয় ব্যবস্থাও পরিচালিত করতে 
হয়েছে। মৌধ্য পুলিশের বিবিধ করণীয় কার্যের মধ্যে নিম়োক্ত 
কার্ধযগুলিও সমাধা করতে হয়েছে । কৌটিল্র অর্থশান্ত্রে এই সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচন। আছে। 

(১) অগ্নি প্রতিরোধ সম্পর্কীয় বিধি নিষেধ যেন কেহ অমান্ত না 
করে। (২) কুর্য্যান্তের দুই ঘণ্ট1 পর হতে হৃর্যোদয়ের ছুই ঘণ্ট! পূর্বের 
মধ্যবর্ভীকালে কেহ প্রদীপ ব্যতীত পথ চলাঁচল না করে। (৩) মারপিট 
ও দ্যুতক্রিয়৷ যাতে নিবারিত হয়। (৪) সাধুর বেশে অপরাধ-মুখী বা 
অপরাধ-প্রবণ যুবকদের খুঁজে বার করা। (৫) সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের 
অপরাধের সময়ে বা উহার পূর্বে ধৃতিকৃত করা । (৬) আয়ের চেয়ে 
কেউ ব্যয় বেণী করে কিন! তা দেখা, ইত্যাদি। 

এ বুগের পুলিশ বা রক্ষিন্‌ ( রক্ষিগণ ) নির্ধারিত এক প্রকার উন্দীও 
( 001010 ) পরিধান করতেন, বিশেষ করে এইজন্ত তাঁরা সকলে একই 
প্রকার চিহ্নযুক্ত শিরন্ত্রাণ ব্যবহার করতেন। কেন্িজ হিহ্রি ৮০]. ]. 
পৃঃ ১৭৮ [২1)8. 1)9105এর প্রবন্ধ প্রষ্টব্য। 

মৌধ্য্যদের সময় গ্রাম্য পুলিশ ছিল। একজন গ্রাম্য প্রধানের অধীনে 
এ সকল রক্ষিগণ সারা রাত্রি গ্রাম পাহারা দিত। এন্ছাড়। তারা 
গ্রামে নবাগতদের আগমন ও প্রত্যাবর্তন এবং সন্দেহমান ব্যক্তিদের 
আগমন সম্বন্ধে গ্রাম্য প্রধানদের সংবাদ প্রদান করতো । এই সকল 
গ্রাম্য পাহারাদার চৌকিদার তাদের প্রাপ্য অর্থ বা শন্ত গ্রামের প্রতিটি 
ব্যক্তি বা পরিধারের নিকট হতে নিজেরাই আদায় করতো, এইজন্য তার 
গ্রণমের প্রতিটি ব্যক্তির শ্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিল। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ' ১০৪ 


উপক্বোক্ত ব্যবস্থা বাতীত সম্রাট স্বয়ং তাঁর খাস বিভাগের অধীনে 
একটি বিরাট গুপ্তচর বাহিনী পোষণ করতেন। এই লকল গুপ্তচর 
গোয়েন্দা পুলিশেরও কার্য করেছে বলে মনে হয়। এই চরদের 
কার্্যকরণ সন্বন্ধে পুস্তকের সপ্তম থণ্ডের গুপ্ুচর নিয়োগ শীর্ষক নিবন্ধে 
বিস্তারিত রূপে আলোচিত কর! হয়েছে । এক্ষণে উহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। এই সময় রাজকীয় গুপ্তরক্ষী বিভাগ গুগ্তসন্কেত লিপি 
এবং উহা বহনের জন্য স্থশিক্ষিত পারাবত পধ্যন্ত ব্যবহার করেছেন । 
এই সম্পর্কে কৌটিল্য অর্থশাস্্র 3001 11, 07, 34 দ্রষ্টব্য | 

প্রাচীন ভাঁরতে বনু অপকার্যয অপরাঁধরূপে শ্বীরুত হয়েছিল এবং 
উহাদের সংজ্ঞাও আইন পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর! হয়েছিল। মন সংহিতা 
এবং কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র পাঠে ই বিশেষরূপে অবগত হওয়া যাঁয়। 
ও যুগে অপরাধসমূহ দুইটি বিভাগে বিভক্ত কর! হয়েছিল, যথা-_-সাহস ও 
চৌর্য্য। যে সকণ অপরাধে বল প্রকাশ করা হতো, তাঁহাকে বল! হতে! 
সাহস, যথ1--ডাঁকাতি, রাহাঁজানি ইত্যাদি! এবং যে সকল অপরাধ 
অলক্ষ্যে বা বিনা ব্লগ্রয়োগে সমাধা হতো উহাকে বলা হতো 
চৌধ্য, যথা-চুরি, চামারি। ইত্যাদি। নিম্নোক্ত অপরাধ সমূহের জন্ত 
শান্তি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল 

“চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, জাল হিসাব, 
রাজত্ব অপহরণ, অনধিকার প্রবেশ, নিরীহ পশুকে হত্য1, কর্তব্যকর্মে 
অবহেলা, অগ্মি গ্রদানি, রাজপথে আবজ্জনা নিক্ষেপ, শহরের ভিতর 
মৃত পণ্ড নিক্ষেপ, অন্যায় চুক্তি করা, মিথ্য। সাক্ষ্য প্রদান, মিথ্য। 
অভিযোগ করা, নারী নির্যাতন, সাধারণের ব্যবহীর্ধ্য বাটীর অংশ বা 
পথ ঘাট অবরোধ, অপরের ভূমি হরণ, সীমানা অতিক্রমণ বা উহার 
'বিলোপ সাধন, অন্যায় ও বিধিবিরুদ্ধ বিবাহ, ও ধীরূপ পুনবিবাহ, 


১০৫ পুলিশি কর্্মকৃত্যের ইতিহাস 


অপরের বাসম্থানের ক্ষতিকরণ, হত্যা, অন্ঠায় রূপে কর্মচারী বরখাস্ত, 
ভীতিগ্রদর্শন দ্বার] স্থবিধ। বা দ্রব্য গ্রহণ, মানহানি, প্রহার, সিদেল 
চরি। ক্রণহত্যা, মুদ্রা জাল, বিষ প্রয়োগ, রাহীজানিতে সাহায্য করা, 
নারীহরণ, মিথ্যা গুজব প্রচ, হত্যাকারীকে সাহাষ্য করা, রাজদোঁহ, 
রাজাকে অপমান করা, নপুংসকরণ, বলাৎকার, ইত্যাদি 1” 

বন্তমান কালের স্তাঁয় প্রতিটি অপরাধের আইনগত সংজ্ঞাও সেই 
যুগের দপণ্ডবিধি সমূচ্ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চৌর্য্য 
অপরাধীর কথা বলা যেতে পাঁরে। চুরি অপরাধের সংজ্ঞ৷ প্রাটীন 
চিন্দুগণ নিম্োক্তরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন, বথা-_ 

(১) অপহৃত দ্রব্য এমন এক দ্রব্য হওয়। চাই, যাহার মালিক এমন 
এক ব্যক্তি যিনি-- ভ্রবা ইচ্ছাঁমত ব্যবহার করতে সক্ষম এবং এব্প 
বাবহার দ্বারা তাকে কোনও শান্তি পেতে হবে না । 

(২) অপহারক এ দ্রবা অপহরণের কালে জাত থাকবেন যেও 
দ্রব্যের মালিক সে নিজে নধ, বস্ততঃ পক্ষে এ দ্রব্যের মালিক অপর 
আর এক ব্যক্তি। 

(৩) অপহারক এ দ্রব্য অপহরণের উদ্দেশ্তেই যদি অপহরণ করে 
তাহলেই মাত্র উহাকে চুরি আখ্যা দেওয়া যেতে পারবে । 

(৪) অপহাঁরক প্র দ্রব্যের অপহরণের জন্য কোনও না কোনও 
এক প্রচেষ্টা করবে, যে প্রচেষ্টা ঘার এ দ্রব্য সত্য সত্যই অপহৃত 
ভবে। 

এক্ষণে বর্তমান ভারতীয় দণডবিধিতে প্রদত্ত চুরির সংজ্ঞ! তুলনা মূলক 
আলোচনার কারণে নিয়ে উদ্ধৃত কর! যাঁক। বলা বাহুল্য যে চুরির 
এই সংজ্ঞা ইংরাজশাসকগণ ইঙ্গস্থানীয় আইন-কান্ছন হতে সংগ্রহ করে- 
ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় যে এই উভয় দেশীয় চুরির সংজ্ঞার 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৯৬ 


মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। ভারতীয় দগ্তবিথিতে ৩৭৯ ধারা মতে চুরি 
মামলার সংজ্ঞ। দেওয়া হয়েছে এইরূপ £_- 

যদি কেহ অপরের অধিকারতুক্ত কোনও অস্থাবর সম্পত্তি প্র ব্যক্তির 
বিনান্নমতিতে অপহরণের উদ্দেস্তটে অপসারিত করে ভা"হলে উহাকে চুরি 
অপরাধ বল! হবে। | 

প্রাচীন ভারতের এ যুগের দপ্তবিধিতে অপহৃত দ্রব্যের কম বেশী 
মূল্যান্ুসারে কম বেশী শাস্তি গ্রদানের কথ! বলা হয়েছে । এই যুগেও 
বিচারকগণ শাস্তি প্রদানের সময় অপহৃত দ্রব্যের কম বেশী মূল্য সম্পর্কেও 
বিবেচনা করে থাকেন। 

এই সম্পর্কে তৎকালীন অপর একটি অপরাধের আইনগত সংজ্ঞ। 
নিয়ে উদ্ধত কর! যাক। ইহাতে বল! হয়েছে যে মিথ্যাচরণ অপরাধ 
বাক্য ও ব্যবহার এই উভত় প্রকারেই সমাধা হয়। এবং এই সকল 
কার্য যদি জ্ঞানতঃ বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে করা হয় তা'হলে তাকে বলা 
হয় মিথ্যা প্রচার । এই অপরাধের সংজ্ঞাতে নিয়োক্ত কয়টি বিষয় যুক্ত 
থাক চাই, বথা_ 

(১) অপরাধী ব্যক্তির বচন ও কাধ্য মিথ্যা! হওয়] চাই। (২) উহা 
বিভ্রান্ত বা বিভেদ সৃষ্টির উদ্দোশ্তে সমাধা হবে। (৩) অপরাধীর অসৎ- 
ইচ্ছা কার্যে পরিণত কর! চাই । (৪) সংশ্লিষ্ট পক্ষীয়ের ইহা অবগত হওয়া 
চাই। (৫) ইহা অপরাধীকে স্বয়ং সমাধা করতে হবে । 

উপরোক্ত বিষয় কয়টী একত্রে সমীধা হলে তবে এর অপরাধকে 
তৎকালীন আইন অনুযায়ী মিথ্যা! প্রচার অপরাধ বলা হতো। 

এতদ্বাতীত প্রাচীন আইন প্রণেতাগণ এও বলেছেন যে যদি এ ব্যক্তি 
অপর এক ব্যক্তিকে মিথা! প্রচারে প্ররোচিত করে এবং গ্ররূপে প্ররোচিত 
হয়ে কোনও ব্যক্তি যদি পত্র প্রেরণ করে কিংবা প্রাচীর গাত্রে লিপিক! 


১০৭ পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের ইতিহাস 


লিখে মিথ্য] গ্রচার করে তা*হলে প্র প্ররোচক ব্যক্তির অপরাধ গ্ররোচিত 
ব্যক্তি কত অপরাধের সমতুল্য বিবেচিত হবে। 

বর্তমান ব্রিটিশ ভারতীয় দণ্ডবিধিতেও আমরা দেখতে পাই যে 
গ্ররোৌচকরাঁও প্ররোচিত ব্যক্তিদের ন্যায় অপরাধী বিবেচিত হয়েছে। 
এছাড়া উহাতে আমরা আরও দেখি যে পত্র-লিপি ও ইঙ্গিত দ্বারাও 
অপরাধ সমাধা কর! যায়। 

এই সকল দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধের জন্য বিবিধ দণ্ডেরও 
উল্লেখ আছে। এই সকল দণ্ড কোনও ক্ষেত্রে অতীব কঠোর ছিল। 
শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা অপর অপরাধীমন্য ব্যক্তিদের মনে ভীতি সঞ্চার 
করার জন্তেই এই সকল শাস্তি দেওয়া হতো | অন্য এক প্রবন্ধে এই সকল 
বিবিধ গ্রাচীন শান্তি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব। তবে সআাট অশোকের 
রাজ্যকালে (খুঃ পৃঃ ৩য় শতাবী ) দেখা যায় যে, শান্তি সমূহে নিষ্টুরতা বা 
প্রতিশোধের মনৌবুত্তি ছিলন! ৷ বিচারক কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে 
এই সময় তিন দিন ও তিন রাত্রি বিশ্রাম দেওয়। হতো! ; যাঁতে বিচারক 
এই চরম শান্তি সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে পুণধিবেচনা করতে পারেন এবং 
অপরাধীও এই সময়ে দান ধ্যান ও প্রার্থন৷ ছারা পুণ্য সঞ্চয় করতে 
পারে। মহারাজ অশোকের আদেশে কোনও ব্যক্তিকে বিচারের পূর্বে 
গ্রেপ্তার করা বা কারাগারে (1811) আবদ্ধ করার রীতি ছিল না। 
এই সময় বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তবে নাগরিককে গ্রেপ্তার করে 
কারাগারে পাঠানো হতো। 

অর্থ ও নীতি শাস্ত্র সমূহে দেখা যাঁয় যে, একশ্রেণীর রাঁজকন্রচারীর 
কথা বল! হয়েছে যাদের উপর হাট বাজার, রাস্তা, জনম্বাস্থ্য, শাস্তিরক্ষা 
প্রভৃতির ভাঁর অপিত ছিল। সহজবোধ্যরপে ইহারা বর্তমান পুলিশেরই 
সলাভিতুত্ত ছিলেন বলে মনে হয়। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১০৮ 


এতঘ্যতীত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে উৎকীর্ণ একটি চোল দেশীয় 
অগ্গশাসন পাঠে অবগত হওয়] ধায় যে, এ সময় দক্ষিণ ভারতের রাজপথে 
পাহারায় নিযুক্ত একশ্রেণীর কর্মচারীর ভরণ-পোষণের জন্য সম্রাট 
কুলতুঙ্গের আদেশে স্থানীয় প্রজাদের নিকট হতে এক প্রকাঁর কর 
আদ্বায় করা হতো! আমরা নিঃসন্দেহে এই সকল রাজকর্্মচারীদেরও 
বর্তমান কালীন পুলিশই মনে করতে পারি। 

প্রাচীন ভারতের পুলিশি কর্নীতি সম্বন্ধে “মহাবীর চরিত” সর্গ 
১১১ ১-১১০, লোহাকুবা এবং বেহীগ নামক দুইজন চোরের কাহিনী পাওয়া 
যায়। এই কাহিনী হতে তত্কালীন পুলিশি-কর্মনীতি সম্বন্ধে কথঞ্চিত 
আভাষ পাওয়া বাবে । এই সম্পর্কে এ কাহিনী হতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করলাম। 

পরাজগৃহের নিকটে ভৈভববাসী এক চোর রাজধানীতে চুরি-চাঁমারী 
সরু করেছিল । নাগরিকগণ স্থানীয় রাঁজাকে নালিশ জানালে তিনি নগর 
কোটালকে ডেকে ভতমনা করে বললেন, “তোমাদের কি আমি অকারণে 
বেতন দিয়ে নিষুক্ত করেছি,এইরূপ চোরের উপদ্রব নিবারণ করতে তোমর! 
অক্ষম কেন? এর পর স্থানীয় রাজার আদেশে সহরের চারিদিক ঘিরে 
রক্ষীদলকে মোতায়েন করা হয় । এবং এর ফলে চোর এঁ ফাদে পা 
দেওয়] মাত্র রক্ষিগণ তীকে গ্রেপ্তার করে ফেললে । গ্রেপ্তারের পর 
রাঁজসকাঁশে তাকে হাজির করে রক্ষী প্রধান জানালেন, মহারাজ চোর 
চোরাই-্রব্য সমেত ধর! পড়ে নি, এইজন্ প্রমাণের অভাবে তাকে শান্তি 
গ্রদ্ণান কর! ষায় না। তবে কাধ্যকরণ সম্পর্কে তদন্ত করে প্রমাণ পাওয়ার 
পর তাকে শান্তি দেওয়া! যেতে পারে । এর পর রাজ! নিজে অপরাধী- 
মস্ত ব্যকিকৈ জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে এইরূপ এক বিবৃতি প্রদান করে-_ 
“আমার নাম ছুর্গা্টাদ, কালী নামক গ্রামে আমার নিবাস, ব্যবসা 


১০৯ পুলিশি কর্মকৃত্যের ইতিহাস 


সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি এই শহরে আসি। পরে শহর দেখার বাসনায় 
আমি একটা মন্দিরে অধিক রাত্রি পর্য্যস্ত অপেক্ষা করি। এর পর গৃহে 
প্রত্যাবর্তনের পথে রাঁক্ষসের মতন নগর রক্ষিগণ আমার গতিরোধ করে 
জিজ্ঞানাবাদ স্থরু করে। এরপর আমি তাদের এই আকন্মিক ব্যবহারে 
ভীত হয়ে নগর প্রাচীর উল্লজ্বন করি। কিন্তু নগর রক্ষীর্দের এড়াতে 
পারলেও প্রাচীরের বাহিরে অপেক্ষারত সৈগ্যবাহিনী আমাকে ধরে 
ফেলে। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়| সত্বেও আমাকে চোরের ন্যায় 
হত্ত-বন্ধ অবস্থায় এর! আপনার নিকট এনেছে ।” এর পরস্থানীয় 
রাজ এ চোরের এই বিবৃতি শুনে তাকে সামস্বিকভাবে কারারুদ্ধ করে 
এক ব্যক্তিকে এ চোরের গ্রামে তার শ্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অনু- 
সন্ধান করার জন্তে প্রেরণ করেছিলেন ।” 

উপরোক্ত প্রাচীন কাহিনীটী কাহিনী মাত্র হলেও উহা! হতে প্রাচীন 
ভারতের পুলিশি-শাসন ব্যবস্থার একটা সম্পূর্ণ প্রকৃত চিত্র পাই। প্ররুত 
পক্ষে আধুনিককালের পুলিশি কার্য্যকরণ ও ত্ৰস্তরীতির সহিত উহার 
বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। | 

[ গ্রাটীন ভারতে সরা বা রাজ চক্রবর্তীর অধীনে প্রদেশে প্রদেশে 
শ1সনকর্তা বা! করদ রাজ! ছিলেন। এই সকল করদ রাজার অধীনে 
ছোঁট ছোট রাজ ও ভূম্বামী থাকতো। এইরপ প্রতীত হয় যে, গ্রাম্য 
প্রধানের মাধামে গ্রাম্য পুলিশ এই সকল ছোট ছোট রাঁজা বা ভূম্বামীদের 
অধীন ছিল এবং নগর-পুলিশ উহাদের উর্ধতন রাজা বা শাসকদের খাস 
বিভাগরূপে তাঁহাদের অধীনে পরিচালিত হতো । শানজীদের সাহাধ্যার্থে 
থে সৈন্ঠবাহিনী তলব করারও রীষ্তি ছিল তাঁ?ও উপরের কাহিনী হতে 
বুঝা যাবে। ] 

পরবর্তী যুগের হিন্দু রাঁজত্বকালে সাধারণভাবে পুলিশ প্রধানকে বলা 


অপরাঁধ-বিজ্ঞান ১১০ 


হতো কোটাল। বলাবাহুল্য “মোগল যুগীয় কোতোত্ালের, সহিত এই 
নামের কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতীয় উপকথা সমূহে আঁমর৷ দেখেছি 
যে, “রাজপুত্র, মসত্রিপুত্র$ ও কোটালপুত্রঁ সমপর্ধ্যায়ে একত্রে ঘুরা- 
ফিরা করতেন । এই হতে বুঝা যায় যে মর্যাদার দিক হতে রাজ্যের 
মন্ত্রীর পরই কোটালের স্থান ছিল। 


পুলিণি ব্যবশ্থা-_সাসলেম আমল 


হিন্ু আমলের পুলিশি কর্মকৃত্য সগ্ধন্ধে বল! হলো, এইবার মোসলেম 
আমলের পুলিশি ব্যবস্থা সন্বপ্ধে আলোচনা! করবে৷ । মোসলেম শাসকগণের 
যা কিছু প্রতিপত্তি তা দেশের ও প্রদেশের রাজধানী সমূহে নিবন্ধ ছিল। 
এছাড়া! কয়েকটী গ্রধান মহাকুমার শহরাঞ্চলে তারা ঘাঁটি স্থাপন করে 
একজন ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। এইখানকার নগর-পুলিশ- 
সমূহ তাহাদের নিযুক্ত একজন পুলিশ প্রধান বা কোতোয়ালের অধীন 
ছিল। কিন্ত গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্য পুলিশ নবাব বা করদ রাজার অধীনস্থ রাজ 
ব। জমিদারদের অধীন ছিল। শহরের অপরাধীদের বিচারের জন্য কাজী 
নিযুক্ত থাকলেও দেশের গ্রামাঞ্চলে এবং জমিদারদের ছোট শহরে গ্রাম্য 
পঞ্চায়েতই বিচার কার্য্য সমাধা করতো । এই কারণে মোসলেম আমলে 
জমিদারদের অধীনে একটা পৃথক ধারায় পুলিশি কর্্কৃত্য গড়ে উঠেছিল। 
বড় বড় জমিদারগণ ব! অধীন রাজারা কোনও ফৌজদার বা কাজীর সহিত 
সম্পর্ক রহিত ছিলেন । তাদের স্ব ঙ্থ রাজ্যে বা জমিদারীতে মোসলেম 
আমলে ও বুটিশ আমলের প্রারস্তে তারাই সর্ধ্েসর্ব! শাসকরূপে বিরাজ 
করতেন। পূর্বতন পরিচ্ছেদে পাহারা-ব্যবস্থা শীর্ধক প্রবন্ধে এ সময়কার 


১১১ পুলিশি ব্যবস্থা মোসলেম আমল 


পুলিশি কর্মকৃত্য সন্ধে আমি সবিশেষ আলোচনা করেছি। এক্ষণে 
উহীর পুনকুল্পেথ নিশ্রয়োজন | এই সকল গ্রাম্য পুলিশের বেতন গ্রাম- 
বাসিগণ বা জমিদারগণ প্রদত্ত জমি-জমা বা কর হতে প্রদান করা হতো । 
রাষ্ট্র এদের ব্যয়ভার কখনও বহন করে নি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
বৎসরান্তে গ্রামবাসিগণই এদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে । 

পাঠান রাঙ্গত্বকালে বিশেষতঃ শের শর সময়ের পুলিশি কর্মবরৃত্য 
সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়! যাঁয়। শের শ! হিন্দ আমল হতে প্রচলিত 
গ্রাম্য পুলিশি ব্যবস্থায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি। এই সময় 
গ্রাম্য প্রধানগণই অপরাধ নিরোধ ও নির্ণয় এবং স্থানীয় অপরাধীদের শাস্তি 
প্রদানের যা কিছু ব্যবস্থা ত। সমাঁধ। করতেন। মহারাষ্্ট এবং অন্ান্ত 
প্রদেশের যে সকল গ্রামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল, সেই সকল গ্রামে 
সমগ্র গ্রামা সমাজই তাদের স্ব শ্ব গ্রামের পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে। 
এই সকল স্থানে চৌকিদ্বারগণকে উৎপন্ন শন্তের একটা নির্দিষ্ট অংশ 
বেতনকপে প্রদান কর! হতো» পাঠাঁন সম্রাট শের শা (১৫৫৪ খুঃ) 
উপরোক্ত বংশানুক্রম গ্রামা পুলিশি ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে অধিকন্ত এক 
অভিনব উপায়ে তাদের কাধ্যের উপর খবরদারীর ব্যবস্থা করেছিলেন। 
তিনি-_-জমিদার বা স্থানীয় প্রধানদের এলাকায় কোনও অপরাধ সঙ্ঘটিত 
হলে তাদের উপরই চাঁপ দিবার ব্যবস্থা করেন। অপরাধীদের 
গ্রেপ্ধার করতে বা অপহৃত দ্রব্যার্দি উদ্ধার করতে অসমর্থ হলে 
সেইজন্য তাদের ক্ষতিপুরণ করতে বাধা করা হতে! কিংবা নান! 
প্রকার শান্তি দেওয়া হতো । এইজন্ত এই সকল প্রধানরা স্থানীয় অবস্থা 
ও ব্যবস্থার উপযোগী একটী শক্তিশালী পুলিশি কর্মকৃত্যের সৃষ্টি করতে 
বাধ্য হয়েছিল। এই সময় গ্রাম্য চৌকীদারর! শস্কের উপরও পাহারা 
দিয়েছে এবং নিকটবর্তী স্থান সমূহে পত্রাদিও পৌছিয়ে দিয়েছে । তবে 


'অপরাধ-বিজ্ঞান ১১২ 


বড় বড় দাক্গ! হাঙ্গাম! প্রতিরোধ করার ভার স্থান বিশেষে ফৌজদার 
এবং অনান্ত স্থানে জমীদার রূপে যাঁদের শাসন কার্যের জন্য বাহাল কর! 
হতো] তাঁদের সিপাহী শাশ্রীদের উপরই 'অপিত ছিল। 

মোগল আমলে শহর সমূহে এবং ফৌজি ক্যাম্পে একটী সুগঠিত 
কোতোয়ালীর প্রধানকে শহর কোতোয়াল এবং তাঁর অধীনে কার্ধ্য 
করবার জন্ঠ বর্শা! ও যষ্টি সম্বলিত একদল শাস্ত্রী নিয়োগ করা হতে! | এরা 
অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য শহর-কাঁজীর নিকট পেশ 
করতেন। এই সকল শহর কোতোক়্ালগণের উপর নিম্নোক্ত কার্যোর 
ভাঁর অপিত ছিল। বথা-_ 

(১) রাত্রে এদের শহরে পাহারা ও টহল দিতে হতো । (২) 
গ্রতিটী গৃহের একটী তালিক1 এ'দের রাখতে হতে! । (৩) যে সকল 
রাজপথ তারা অতিক্রম করলেন তার একটী হিসাবও রাখতে হতে । 
(৪) একটী রেলেষ্টারী বহিতে বিবিধ তথা দি তার্দের লিপিবদ্ধ করতে 
হয়েছে। (৫) অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধ এদের প্রধান কর্তব্য ছিল। 
(৬) দীড়ীপাল্প। ও ওজনের বাটকারাদি এর! পরীক্ষা করতেন। (৭) 
বেওয়ারিশ মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি সম্পর্কে রিপোট পেশ করতেন। 
(৮) এর! অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে কাজীর নিকট পেশ করতেন। 
(৯) রাজনৈতিক ঘটন| সমূহেরও এ'রা খবর রাখতেন। 

এতদ্বাতীত কেন্দ্রীয় সরকার আরও তিন শ্রেণীর রাজ-কর্মশচারী নিয়োগ 
করতেন। যথা-_-( ১) ওয়াকী নবীশ, (২) সোয়ানা-নিগার, (৩) 
কুভি-নবীশ এবং (৪) হরকরা। প্রথম [তিন ব্যক্তি লিখিত রিপোর্টে 
বিবিধ সমাচার বাদশ। সমীপে পেশ করতেন। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি 
গোয়েন্দা রূপে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে পরে ফিরে এসে মৌথিক রিপোর্ট 
গ্রদদনি করতেন। এখ্ছাড়৷ মুহতমিব ( 110116951)) নামক একজন 


১১৩ পুলিশি ব্যবস্থা মোসলেম আমল 


কর্মচারী প্রধানকে বাহাল করা হতো । এর কাজ ছিল মোসলেম ধর্দের 
বিরুদ্ধ কোনও কাজ কোথাও কর! হলে এবং নীতিবহির্গত কোনও কার্য 
জনসাধারণ করলে ত1 নিবারণ কর! । পরবর্তী কালে জাল-ওজন এবং 
খান্যের অধিক মূল্য সম্পর্কার অপরাধ নিবারণের ভারও কোতোয়ালের 
নিকট হতে উঠিয়ে নিয়ে এর উপরই অপ্পিত হয়েছিল। 

নগর-কোতোয়ালকে পুলিশি কাধ্য ছাড়া আরও বন্বিধ কার্য সমাধা 
করতে হতো ; অপরাধীদের গ্রেপ্ার করে কাজীর কাছে বিচারের জন্ 
ইনিই তাদের পেশ করতেন এবং কাজীর প্রদত্ত শাস্তি সমূহ ইনিই 
অপরাধীদের প্রদান করতেন। বর্তমান জেলারের কাধ্যও একে করতে 
হয়েছে, অধিকন্তু একে সরকারী প্রচগারকের কাধ্যও করতে হয়েছে। 
তাঁর কাছারীর সম্মুখে অবস্থিত উচু মঞ্চকে বলা হতে কোতোয়ালী ছবু্!। 
এই ছবুত্রার উপর সরকারী আদেশ জনসাধারণের অবগতির জন্য টাডিয়ে 
রাখা হতো। এবং এইথানে মালিকদের দ্বার৷ সনাক্তকরণের জন্য উদ্ধার 
করে আনা চোরাই দ্রব্যাদি সাজিয়ে রাখা হতো । জনসাধারণকে সতর্ক 
করবার জন্য দ্য ও বিদ্রোহীদের ছিন্ন মুণ্ড ও হস্তাদদিও এইখানে 
টাঙিয়ে রাখা হয়েছে । কাজী কাহাকেও বেত্রাঘাতের আদেশ দিলে তাহা 
এইথানেই প্রদান করা হতো । ছোঁটখাটে! অপরাধের অপরাধীদের 
মধ্যযুগীয় ফুরোপের স্তায় এইথানে একত্রে জড় করে রাঁথা হয়েছে । এই 
সময় দত্তরী রূপে কোতোয়ালীকে দান করার জন্ঠে পথচারী কসাইর! এক 
প্রস্থ মাংস এই ছবুত্রার উপর রেখে চলে যেত। ১৬৮৭ থুষ্টাবে ইহা ঘুষ 
রূপে বিবেচিত হওয়ায় এই প্রথা রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। 

সম্রাট আকবরের এক লিখিত ফরমানে কোতোয়ালের করণীয় কার্ধ্য- 
দ্বপে কয়েকটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল। নিয়ে এ আদেশের একটা 
অনুলিপি উদ্ধৃত করা হলো। 


| ৮-৮্ম 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১৪ 


“কোতোয়াল একটী রেজিষ্টারী বহিতে তাঁর কেরানীদের লাহাব্যে 
শহরে কতোগুলি বাড়ী তার একট! সঠিক হিসাব রাখবে। এবং এই 
সকল বাটার প্রতিটা বাদিন্দার বিবিধ তথ্য প্র বাড়ীর সম্পর্কে লিখে 
রাখতে হবে। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে কে যোদ্ধা, কে বাজারি, কে 
দরবেশ, কে শিল্পী ইত্যাদি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির পেশাও তাদের 
লিথে রাখতে হবে। এই সকল বাড়ীর বানিন্দাদের সৎ ব্যবহারের জন্ত 
প্রয়োজনামূসারে তারা জামিন গ্রহণ করবেন । এস্ছাড়। কোতোয়ালকে 
শহরকে কয়েকটা মহল্লাতে বিভক্ত করে প্রতিটা মহল্লায় জনসাধারণের 
ভিতর হতে একজন করে মহল্ল! সর্দার নিযুক্ত করতে হবে। এই নকল 
মহল্ল সর্দারদের পরামর্শ অনুসারে কোতোয়ালগণ তীার্দের করণীয় কার্ধ্য 
নিয়ন্ত্রণ করবেন। গুপ্তচর সমূহ প্রতিটী মহলার ঘটনার সংবাদ দিবা-রাত্র 
কোভোয়ালের নিকট বহন করে আনবে এবং কোতোয়াল এ নকল সংবাদ 
তৎক্ষণাৎ বহিতে লিপিবদ্ধ করে ফেলবেন। কোনও গৃহে কোনও অতিথি 
বা! নবাগত এলে সেই সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ মহল। সর্দ(রকে জানিয়ে দিতে 
হবে। কোতোয়ালকে নাগরিকদের আয় ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে 
হবে। যাতে কেহ আয়ের চেয়ে বেশীব্যয় নাকরে; কারণ এইরূপ 
অবস্থাতে মানুষ অর্থের অভাবে অন্ঠায় কারা করতে বাধ্য হয্ব। 

এই সকল কোতোয়ালের লোকের! প্রতিদিন বিভিন্ন মহল্লায় টহল 
দিয়ে আসতো! । এই সময় তার! ঝাডুদার বা হালাল-খোঁরদের নিকট 
হুতে অপরাঁধ সম্পর্কীয় বছ সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে | 

পাঠানদের স্তায় মোগলরাও হিন্দু আমল হতে প্রবন্তিত গ্রাম্য 
পুলিশ ব্যবস্থা! সম্পর্কে কখনও হস্তক্ষেপ করে নি। প্রকৃত পক্ষে 
গ্রতিটা গ্রাম্য-মগ্ডল ও জমীদারগণ শাসন সম্পর্কে স্বাধীন সংস্থার স্ভায়ই 
কার্য করে এসেছে। 


১১৫ পুলিশি ব্যবস্থা-_মোসলেম আমল 


[ এই সময় খোঁজী নামে এক বংশগত সম্প্রদায় গোয়েন্দা পুলিশের 
কাধ্য করতো । প্রয়োজন বোধে শাসকগণও এদের সাহায্য গ্রহণ 
করেছে । মুঘল রাজত্ব কাঁল হতে উনবিংশ শতাবীর মধ্য কাল পর্য্যন্ত এর! 
এইরূপ গোয়েন্দার কাধ্য করে এসেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে লর্ড 
লরেছ্দ যখন পাঞ্জাবের গুরগাও জিলাঁর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় 
তিনি কয়েকবার এদের অপরাধ নির্ণয়ার্থে সাহাষ্য গ্রহণ করেছিলেন। 
এই পাঞ্জাবী থোজী সম্প্রদায়ের অনুরূপ খোজী (5681:061) সম্প্রদায়ের 
কথ! ভারতের অন্তান্ঠ গ্রদেশেও শুনা গিয়েছে । ] 

সপ্তদশ শতাব্বীর এই পুলিশি ব্যবস্থা মারাঠ! রাজত্ব কালেও প্রবর্তিত 
ছিল। কিন্তু মারাঠাদের সময এই গ্রাধ্য চৌকিদার ও প্যাটেলদের 
অপরাধ নির্ণয়ে ও নিরোধে সাহায্য করার জন্য সিরাবন্দি ও মামলতদা'র 
নামক একদল পদাতিক সৈন্যও মুত রাখা হতো। 

মুসলিম আঁমলের পুলিশি কর্শকৃত্য সম্বন্ধে বু বিষয় আইন ই 
আকবরি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এ গ্রন্থ হতে আমর! তিনটি বিশেষ 
সরকারী পদ সম্বন্ধে জাঁনতে পারি। বথা--(১) মীর-ই-আঁদল; 
অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ইনি বোধ হয় কাজি অপেক্ষা উচ্চপদস্থ 
ছিলেন, কারণ কাজির রায়-এ ইহার অন্গমোদন গ্রয়োজন হত; 
(২) শান্তি স্থাপন ও পুলিশ রক্ষার নিমিত্ত ফৌজদার; এবং (৩) 
কোতোয়াল, অর্থাৎ নগরের হেড পুলিশ। বাংলার রাজধানী মুশিদাবাদে 
ইংরাজ কোম্পানীকে দেওয়ানী সনন্দ প্রদ্দানের অব্যবহিত পরবর্তী 
কালে যে সকল বিচার ও শাসন সম্পর্কীয্ধ কর্মচারী ছিলেন নিয়ে” 
তাদের একটি তালিক1 দেওয়। গেল। 

(১) নাজিম ইনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধীদ্দিগকে বিচার কালে 
সবয্ং গ্রধান বিচারপতিরূপে অধ্যক্ষত। করতেন। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১৬ 


(২) দেওয়ানি-_ভূ-সম্পত্তি সম্পফিত মোকর্দমার বিচারভার ইহার হস্তে 
ছিল; কিন্ত ইনি থুব কম সময়ই স্বয়ং এই ক্ষমতা পরিচালন! করেছেন। 

(৩) দ্বারগা-আদালত-আল্মালিকা অর্থাৎ ফোজদারী আদালতের 
নাজিমের প্রতিনিধি__ইনি বিবাদ ঝগড়া ও গালাগালির এবং ভূ- 
সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্তান্ত গ্রকার সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকার্দমর 
বিচার করতেন। 

(৪) দ্বারগা-ই-আদ্দালত দেওয়ানি--অর্থাৎ দেওয়ানি আদালতের 
দেওয়ানের গ্রতিনিধি। 

(৫) ফোব্বদার-_ইনি পুলিশের প্রধান নিযন্ত্রণ-কর্ত। ছিলেন, অধিকস্ধ 
প্রাণদণ্ডের যোগ্য নহে এইরূপ যাবতীয় মোকর্দমার বিগাঁর করতেন । 

(৬) কাজি-_ইনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকর্দমার বিগাঁর করতেন। 

(৭) মুক্তাসিব--ইহার হন্তে মাতলাঁমি এবং সুরা ও অন্তান্ঠ 
নেশার জিনিষ বিক্রয় সন্বন্বীক়্ মোকর্দঘার বিচার এবং কৃত্রিম বাটথার। 
ও কাঠাপালি প্রভৃতি পরিমাপ যন্ত্রগুলির তর্দস্তের ভার ছিল। 

(০) মুফতি--ইনি কাজির নিকট আইনের ব্যাথ্যা করতেন এবং 
উহাতে একমত হলে তদ্ুমারে মীমাংসা করতেন। কিন্ত তিনি ভিন্রমত 
হলে নাঞজিমের নিকট তাহা নিবেদন কর! হত, এবং নাজিম অন্তান্ত 
বিচারকদ্দিগকে নিলে একটি সভা করতেন। 

(৯) কাহ্ুনগো--অর্থাৎ ভূমির রেজিষ্টার। সময় সময় ইহার 
নিকট ভূমিঘটিত মোকর্দমার বিচার ভারও অর্পণ কর! হত। 

(১*) কোতয়্াল__অর্থাৎ নিশ! কালের শান্তিরক্ষক কর্মচারী । ইনি 
ফৌজদারের অধীন ছিলেন। 

[ এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রাজধানীর বাহিরে ফৌজদার 
এবং জমীদার এই উভয় প্রধানের দারগ! নামক এক কর্খচারীর অধীনে 


১১৭ পুলিশি ব্যবস্থা_ত্রিটিশ আমল 


এক এক অঞ্চলের শাস্তিরক্ষার জন্ত একদল রক্ষী বাহাল ছিল। অন্তঃশক্র 
দমন ব্যতীত মধ্যে মধ্যে ইহাদের বহিঃশত্র দমনের জন্তও নিযুক্ত কর! 
হত। ইংরাজদের বাংলায় তথা হুগলীতে প্রথম আগমনের পর কোনও 
এক কারণে হুগলীর ফৌজদার ইংরাজ প্রধান চার্ণককে শান্তি দিতে উদ্যত 
হন। এই সময় হুগলীর ফৌজদার কলিকাতাঁর নিকট শিবপুরের মুকুয| 
থানার থানাদারকে ইংরাজের জাহাজ ধরবার জন্য আদেশ পাঠিয়ে 
ছিলেন।* তবে মাত্র কয়েকটি বিশেষ ঘণাটিতে একজন হিন্দু কিংবা 
মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রদেশের বাকী অঞ্চলে 
জমিদারদের অধীনগ্থ দারগাদের দ্বারাই শান্তিরক্ষা হত। ] 

মোগল ভারতীয় পুলিশি কর্মরৃত্য ইষ্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর রাজত্বকালে 
(১৭৮৮ খুঃ পর্য্যন্ত ) চালু রাখ! হয়েছিল। 


পুলিশি ব্যবশ্বা-ভ্রিটিশ আমল 


১৭৮৮ খুষ্টাবে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথম উপলন্ধ করেন যে এই দেশে 
প্রচলিত পুলিশি কর্মকৃত্যের পরিবর্তন প্রয়োজন, তিনি এই সময় সকার 
উইলিয়াম জোনসের সাহায্যে এই সম্পর্কে একটী খসড়াও প্রণয়ন 
করেন। ইহার পর একটী কমিশন এই বিষয়ে আছ্যোপাস্ত অনুসন্ধান 
করে ১:৯১ খুষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে একটা রিপোর্ট দাখিল করেন, 
কিন্তু উচাঁদের প্রস্তাব ১৭৯৩ থষ্টান্জের মে মাসে কর্ণওয়ালিশ কোঁভে 
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প্র ও সময় গঙ্গার এপার হতে ওপার পর্যন্ত লম্থিত জিত গগীজ 
দক্রা-জাহাজ আটকানো! হত । মকুয়। থানার দারোগা এই উপায় অবলম্বন করা সত্বেও 
ব্রিটিশ জাহাজ উহ! ভেদ করে চলে যায়। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১৮" 


লিপিবদ্ধ হয়ে কাধ্যে পরিণত হয়। এই সময় পর্যন্ত বাংলার 
পুলিশি কর্রুত্যের ভার ছিল জমিদারের উপর। এই নূতন 
ব্যবস্থায় জমিদারদের নিকট হতে পুলিশের কাধ্য সরকার ্বহত্তে 
গ্রহণ করে জমিদারদের পুলিশ বাহিনী ভেঙ্গে দিবার আদেশ দেন। এই 
নৃতন ব্বস্থানুসারে প্রতি ৪০* স্কোয়ার মাইলের জন্ত একটী করে থান! 
স্থাপন করে উহাদের ভার এক একজন দারোগার উপর স্থিত্ত করা হয়। 
জমিদারদের বদলে পুলিশ বাহিনী একজন করে যুরোগীয় পুলিশ স্থপারের 
অধীন করা হয়। কিন্ত পূর্বতন দীরোগ! ও চৌকিদারের পদগুলি 
নৃতন ব্যবস্থায় বহাল রাখ! হয়েছিল। 

ইহার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাজিষ্টেটের উপর এই নৃতন পুলিশি কর্ম 
কৃত্যে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়। হয় । ১৮০৬ থুষ্টান্দে মফন্ল পুলিশ 
টাউন একট (20 ০1856) পাশ হওয়ার পর তদন্ুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট 
বাংলার শহর, নগর, ষ্টেশন, শহরতলী এবং বাজার সমূহে কাধ্য করবার 
জন্য পুলিশের বিভিন্ন পদের জন্য লোঁক নিয়োগের অধিকার পান। 

[ ইতিপূর্বে ১৮২৭ থুষ্টান্দে শ্যার জেমস আউটরাম যিনি সিপাহী 
বিদ্রোহে খ্যাতি লাঁভ করেছিলেন, ভিল জাতীয় লোকদের দিয়ে ট্রেঙজারী 
ও জেলপাহার! দেবার জন্য একদল শান্ত্রী গঠন করেছিলেন । ১৮৪৩ 
থৃষ্টাবে স্যার চার্লন নেপিয়বার এই শাস্ত্রী দলকে ইঙ্গস্থানের “পিল্ম রিফম” 
অন্ক্যায়ী উন্নত করেন। এইরপ ব্যবস্থা অন্তান্ত প্রদেশে চালু হবার সমর 
সিপাহী বিক্রোহ এই ব্যবস্থ! বানচাল করে দেয় । ] 

১৮৭* থুষ্টান্দে ভারত সরকার একটা কমিশন নিয়োগ করেন এবং 
উহার প্রস্তাবান্যায়ী ১৮৬১ খুষ্টাবের পুলিশি ব্যবস্থা (2০ ৬ ০7861) 
সম্পর্কীয় আইন রদ করে নৃতন এক আইন পাঁশ করেন। এই নূতন 
আইন অনুপাঁরে প্রদেণীয় সরকারের অধীনে একজন ইন্সপেক্টর জেনারেল 


১১৯ পুলিশি ব্যবস্থাঁ_ব্রিটিশ আমল 


অব পুলিশ নিয়োগ কর] হয়। এবং প্রতিটা জেলার পুলিশ সুপার- 
ইন-টেনডেপ্টদের তাঁর অধীনস্থ করে বর্তমান পুলিশি কর্্মকৃত্যের স্থষ্টি 
করা হয়। 

ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশি ব্যবস্থা পরে আরও কয়েকটী সর্বভাঁরতীয় 
ও প্রদেশীয় আইন ছ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । পুলিশ এই (৬ ০7861) 
গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা আরও কয়েকটা প্রদেশে ইহা চালু কর! হয়। 
এছাড়া প্রাদেশিক সরকার স্ব স্ব প্রদেশের জন্য কয়েকটা আইন প্রণয়ন 
করেন। 

নৃতন পুলিশি ব্যবস্থ! চাঁলু করা হলেও পূর্বতন গ্রাম্য পুলিশ ব্যবস্থা 
একেবারে উঠিয়ে দেওয়া হয় নি। ১৮১৭ খুষ্টাবের ২০নং রেগুলেশনের 
২১ ধারাতে উহা স্বীকার করে নেওয়। হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই 
আইনের এ ধারা! উঠিয়ে দিয়ে উহার পরিবর্তে গ্রাম্য চৌকিদারী এক্ট 
(215. 4১০৮ ০£ 787০) প্রবর্তন কর! হয় এবং পরে (2০৮ 7 ০ 7871) 
আইনে চৌকিদারদের নিক্বোগ রীতি ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রভৃতি সগ্বন্ধে 
লিপিবদ্ধ কর! হয় । 

ইহার পর কলিকাত1, বোঁ্ছাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরের জন্ত 
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন প্রেসিডেন্সি পুলিশের (4০6 এর ০1856) 
আইন অনুসারে হষ্টি করাহয়। এই 4১০ পরে 4০ 20, ৬7০01 
786০ দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল। পুলিশ 4০ ০ 7867 কলিকাতা 
শহরের উপর কাঁ্যকরী করা হয়নি। উপরোক্ত এই সমূছের পরিবর্তে 
পরে কলিকাত। পুলিশ একট (8575 4০ ০7866) প্রণয়ন করা হয়। 
এই আইনাচ্ুসারে কমিশনার অব. পুলিশকে কলিকাতা পুলিশের 
দর্ষ্দর্বা রূপে নিযুক্ত করা হয়। এই আইনে কলিকাতা পুলিশ কমিশনার 
বাহাদুরের অধীনে কলিকাঁত। পুলিশকে প্রদেশীক্ন পুলিশ হতে হৃতন্্রূপে 


'পরাধ-বিজ্ঞান ১২০ 


প্রার্দশিক সরকারের অধীনস্থ করা হ্য়। এই আইনে প্রদেশ 
পুলিশের ইন্নপেক্টার জেনারেলের কলিকাতা পুলিশের উপর কোনও 
প্রকার কর্তৃত্ব দেওয়৷ হয় নি। 

ইছার পর লর্ড কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত ১৯০১-২ সালের পুলিশ 
কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে ভারতের প্রতিটা প্রদেশে একটী করে 
গোয়েন্দা বিভাগ (০. ]. 73.) স্থাপিত হয়। 

উপরে মূলতঃ ভারত ও বাংলার প্রদেশীয় পুলিশের কথা বল! হয়েছে । 
কিন্ত ব্রিটিশ প্রবর্তিত পুলিশের ইতিহাস পর্যযালোচনা করলে দেখ! যাঁবে যে 
কলিকাতার নগর পুলিশ এবং বাংলার প্রদেশ পুলিশ সুরু হতেই পৃথক 
ভাবে গড়ে উঠেছে এবং আজও পর্যযস্ত তার! পৃথক পুলিশ রূপেই 
বর্তমান। বাংলার প্রদেশীয় পুলিশ সম্বন্ধে বিষ্তারিত আলোচন! করা 
হল, এইবার কলিকাতা পুলিশের ইতিহাস সম্বন্ধে বলবে । 

সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগে জব চার্নকের সময় কলিকাতা সুতানটী 
ও গোবিন্দপুরের গ্রাম সমষ্টির জন্য কোনও পৃথক পুলিশ ছিল না। এই 
সকল স্থানের পুলিশি শাসন ব্যবস্থা তথনও পর্যন্ত পূর্বতন জমিদারের 
উপরই অপিত ছিল। পরে ইংরাজ ব্যবসায়ী অধ্যুষিত এই গ্রাম কয়টীর 
পুছিশি কার্ধের ভার ইংরাজ বণিক সভার প্রেমিডেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ 
করেন। কিন্তু পরে ইংরাজ বণিক সভা জমিদার আখ্যায় ভূষিত 
একটী পদ সৃষ্টি করে কলিকাতার পুলিশি কার্য্যের ভার তাহার উপর 
অর্পণ করলেন। ইনি দেওয়ানী, ফৌজদারী ও পুলিশি কার্য প্রভৃতি 
যাবতীপ্ন শাসন কাধ্যের জন্ত দায়ী ছিলেন। 

১৭২৬ থুষ্টান্দে ইংরাজগণ একজন মেয্বর এবং নয়জন অন্ডারম্যানের 
পদের সৃষ্টি করে তাহাদের হন্যে ইংরাজ অধ্যুষিত কপিকাতার 
মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু সাধারণ শাসন কার্যের 
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ভার তখনও পধ্যন্ত এ জমিদার নামধেক় ধ্যন্তির উপরই ন্তন্ত থাকে। 
এই জমিদারের অধীনে পুলিশি কাধ্যের জন্ভ ১৪৩ জন পাঁইক নিয়োগ 
করা হয়। (এই সকল পাইকগণের একদল রাত্রে শহরের কয়েকজন 
বাসিন্দাদের বাটাও চৌকি দিত। এই সকল পাইক বা পুলিশ- 
ম্যানদের মাহিনা! ছিল মাথা! পিছু মাসিক ছুই টাঁকা। 

১৭২৯ শ্রীষ্টাবে বাংলার জমিদারী শাদনের অন্তকরণে কলিকাত। 
শাসনের জন্য সর্বপ্রথম ( স্টার্নডেল সাহেবের মতে ) গ্রীক নামক একজন 
ইংরাজকে জমিদাররূপে নিষু্ত কর! হয়। বিখ্যাত জেকালিন হলওয়েল 
সাঁহেবও এই জমিদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি জাতিতে একজন 
আইরিন ছিলেন বলে জান! যাত়। এই জমিদারের পদের হৃষ্িকাঁল 
১৭২০ হতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্তব_গোবিন্বরাম মিত্র নামক একজন 
বাঙালী ভদ্রলোক এই জমিদারদের দেওয়াঁন অর্থাৎ প্রতিনিধিরূপে কাধ্য 
করতেন। প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার পুলিশি কন্রৃত্য ইনিই এ সময় তৃষ্টি 
করে+ তাহা পরিচালনা করেন। এ সময়ের পুলিশি পদের দেশীঘ্র নামগুলি 
হতে তাহা বুঝ] যায়। 

পূর্বতন প্রদেশীয় বাঙালী জমিদারদের স্তার় ইংরাজ অধিরূত 
কলিকাতার ইংরাজ জমিদারেরও একটি ফৌজদারী কাছারি ছিল। 
ইনি এঁ সকল বাঙালী জমিদারদের ন্যাঁয়ই প্রজাবিলি, খাজনা আদীয়, 
বিচার ও পুলিশের কার্য, কারার, বেত্রাঘাত প্রভৃতি দগ্ডবিধান করতে 
পারতেন। এই জমিদারদের বেতন ছিল মাসিক ছুই হাজার টাক |] 

১৭৭৮ সালে এই কলিকাতা৷ পুলিশের পাইকদের সংখ্যা বাড়িয়ে 
৭৩০ কর! হয় এবং জমিদারের স্থলে একজন স্থপারিনটেনডেণ্ট নিঙ্কোগ 
করা হয়। এ ছাড়া পাইকদের উপর খবরদারী কর! এবং অন্ঠান্ত কার্যের 
অন্ত তাঁর অধীনে ৩১ জন থানাদার এবং ৩৪ জন নায়েব নিয়োগ কর! হয় ।. 
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ঘল! বাহুল্য বাংলার পূর্বতন জমিদার শীসকগণ প্রবর্তিত পুলিশি কর্ণকৃত্যের 
অনুকরণে প্রাচীন কলিকাতার এই পুলিশ বিভাগ তার! গড়ে তুলেছিলেন । 

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ছোটখাটো! একটি মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা 
হয়| উহার কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যাল কার্ধ্য, টেক্স ধার্ধ্য ও আদায় 
প্রভৃতির সহিত পুলিশি বিভাঁগেরও খবরদ্রারী করতেন। পরে 4০ ০: 
77093 অনুযায়ী ব্রিটিশ বাসিন্দাদের কয়েকজনকে “জাস্টিন অব পিস্‌, 
নিযুক্ত করে এদের সংস্থার উপর উপরোক্ত ছুই বিভাগীয় কার্ধ্যের 
'্ভার দেওয়|,হয়। এই “জাস্টিস অব পিস্দের* ম্যাজিষ্টেটও বল। হতো । 
যতদুর বুঝা যায় বে এই সময় কলিকাতা'র জন্য এবং এ শহরের চতুদ্দিকের 
প্রদেশীয় এলাকার জন্ত পৃথক পৃথক ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত কর! হয়েছিল। 

কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের বা “জাস্টিম অব পিসের অধীনে এই সময় 
বে পুলিশ বিভাগ ছিল তাহা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা--( ১) 
থানাঁদারী পুলিশ, (২) বাউগ্ডারী পুলিশ, (৩) রিভার পুলিশ এবং 
টাউন গার্ড পুলিশ । 

“জাস্টিন অব পিস্‌ বিভিন্ন থানাদারদের নিকট হতে যাবতীয় সংবাদ 
গ্রতিদিন শুনে প্রয়োজনীয় হুকুম জারী করতেন। বিষয়বস্ত পর্য্যালৌচন! 
করার পর এ'রা অপরাধীদের বিচারের জন্য বিচারকমগ্ডলীর নিকট 
পাঠিয়ে দিতেন । সাধারণতঃ দুইজন “জাস্টিস অব পিস্ঃ নিয়ে এই 
বিচারকমগুলী সমূহ গঠিত ছিল। কয়েকটি মামলা এর! নিজেরা বিচার 
করে বাকী গুরুতর মামল| তারা বিচারের জন) সুপ্রিম কোর্টে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। | 

,. ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেট্টিকের সময় ১২ জন ইংরাজ নাবিকও 
কনেষ্টবল রূপে কলিকাত! পুলিশে নিযুক্ত ছিল। এরা প্রয়োজন হলে 
যুরোপীয়দের সম্পকিত বিষয়ে থানাদারদের সাহাষ্য করতেন। এই সময় 
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সমগ্র কলিকাতা শহর এক এক জন থানাঁদারের অধীনে ৪০টি থানায় 
বিভক্ত ছিল। প্রতিটি থানায় থানাদার ব্যতীত একজন নায়েব এবং 
২০ হতে ৩০টি পর্য্যন্ত পাইক নিষুক্ত ছিল। এতত্যতীত রাতে টহল 
দেবার জন্ঠ প্রতিটি থানায় দুইজন নায়েব এবং ১২জন চৌকিদার সম্কলিত 
আরও তিনটি দল মোতায়েন থাকতো!। প্রত্যুষে চৌকিদারগণকে ফিরে 
এসে থানাদারদদের নিকট তাঁদের কাধ্যের খবরাখবর জানাতে হতো । 
থানাদারগণকে ১৬ টাঁকা, নায়েবদের ১* টাকা এবং চৌকিদারদের 
৪ টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হতো । 

শহরের চতুর্দিক ঘিরে পাহাঁর! দিতে! বাউগ্ডারী বা নীমাঁন! পুলিশ । 
শহরের চতুর্দিকে চক্রাকার সীমানার উপর এই বিশেষ পুলিশের ২২টা 
সিদালি থান| ছিল। এই প্রতিটী সিদালি থানার জন্য একজন নায়েব 
এবং ৮ হতে ১৬ জন সশস্ত্র দেশবালী বরকন্দাঁজ মোভায়েন থাকতো 
রাত্রে কেহ শহরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে তাঁর দেহ তল্লাসের জন্য এদের 
ক্ষমতা] দেওয়। ছিল। 

রিভার বা জল পুলিশের সংস্থার জন্ত সরকার, ১৮ জন পিওন এবং 
৯২ জন নৌকা চালক বা মাঝি-মল্পা ছিল। টাউন গার্ড পুলিশে একজন 
মেজর, চাঁর জন সার্জেণ্ট এবং বহু বরকন্দাঁজ বা সশস্ত্র পুলিশ মোতাম্েন 
থাকতো! । প্রয়েজন বোধে থান! ও জল পুলিশের সাহাধ্যার্থে এদের 
ডেকে পাঠানো! হতে! । এই পুলিশ ব্যতীত এক জন জমাদার, নয় জন 
নায়েব, ৭২ জন গিরদার পাইক সম্থলিত একটী অতিরিক্ত পুলিশ দলকে 
শহরের প্রধান হাকিমের অধীনে জরুরী কাধ্যের জন্ত মোতায়েন রাখা 
হতো!। এই সময় কলিকাতা শছরে তিনটী হাজত বা বন্দিশাল! ছিল। 
বযথা--সংশোৌধনাগার, টাউন হাজত এবং জেনান! হাজত। 

ইহার পর লর্ড ডালহাঁউমির (১৮৪৫ খুঃ ) শাসন কালে এই পুলিশের 
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নানাবিধ উন্নতি সাধন কর! হয়। এই সময় শহরের পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্ত বহু আইন-কানুনেরও স্থষ্ট কর! হয়। এই সময় বরকন্দাজদের 
মাসিক বেতন ৫ টাক! এবং দারোগার মাঁপিক বেতন ৫* টাকা করা হয় 
এবং তাহাদের পরবর্তী পদ্দন্লোতিরও ব্যবস্থা কর! হয়েছিল। 

ইহার পর £,০% 732 ০ 1856 অনুযায়ী স্থপার-ইন-টেনডেপ্টের 
অধীনে পুনিশ বিভাগ এবং জাসটিস-অব-পিসের অধীনে বিগার বিভাগ 
বিলাতী ব্যবস্থা! মন্ুযায়ী সম্পূর্ণ রূপে পৃথক কর] হয়। এবং এই পুলিশ 
হ্থপার-ইন-টেনডেপ্টদের একজন পুলিশ কমিশনারের অধীনে বহাল কর! 
হয়। এই সমগ্র হতে পুলিশ বিভাগ পুলিশ কমিশনার এবং বিচার বিভাগ 
ম্যা্জিষ্রেটের অধীনস্থ হয়ে বায়। এই ব্যবস্থানুষাত্বী কলিকাতার জন্ত 
ভ. . ০০০1:০০৩, £. ০" 5" সর্বপ্রথম পুলিশ কমিশনার নিধুক্ত হন। 
ইহার পর পরবর্তী পুলিশ কমিশনার হন অপর এক ইংরাজ, 
101. /900০1১05 1 ইহার কর্ম্মকাল ছিল ১৮৫৭-১৮৬৩ থা পর্যান্ত । 
ইহার পর গভর্ণমেণ্টের আদেশে একই বাক্তি পুলিশ এবং মিউনিসিপালটীর 
কর্মকর্তী হন। 111. 5০2161 সর্বপ্রথম এই যুক্ত পদের অধিকারী 
রূপে ১৮৪৪ খুঃ হইতে ১৮৬৬ খুঃ পর্যান্ত নিষুক্ধ থাকেন। ইছার পর 
১৮৭৬ থৃঃ: পর্যন্ত স্যার টি হছগ, এই যুক্ত পদে অধিঠিত ছিলেন। ইহার 
পর ১৮৮১ থুঃ হইতে ১৮৮৯ খুঃ পর্য্যন্ত স্তর হোরী হ্বারিসন নামক অপর 
এক ইংরাজ এই যুক্ত পদে আমীন থাকেন। ইহার পর ১৮৮৯ সালের 
১লা এপ্রিলে এই যুক্ত পদ ভাউিয়৷ দুইটী পৃথক পদের স্থষ্টি কর! হয়। 
বথ1--(১) কমিশনার অব. পুলিশ, (২) চেয়ারধ্যান অব করপোরেসন। 

১৮৬৪ থৃষ্টান্বে কমিশনার অব. পুলিশকে সাহায্য করার জন্য মাসিক 
১৫০০ টাকা বেতনে একজন ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত কর! হয় | এই-সমক 
কলিকাত৷ পুলিশে একজন পু'লশ কমিণনার, একজন ডেপুটি কমিশনার, 
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কনেষ্টবল, কলিকাতা পুলিশ ১৯৪৮ খুঃ 


কনেষ্টবল, কলিকাতা পুলিশ ১৮৪৯ খুঃ 


« ১২৫ পুলিশি ব্যবস্থা- ব্রিটিশ আমল 


তিনজন হুপার-ইন-টেনডেন্ট, মাসিক ৭০২ হইতে ১৫*২ পর্যন্ত বেতনে 
৩০ জন ইনেনপেকটাঁর ব! সার্জেন্ট, ৪৫ জন সার্জেণ্ট, ২০২ হইতে ৫৭২ 
টাকা বেতনে এক জন দারোগা, ৯২ টাঁকা হইতে ১৬২ টাকা মানিক 
বেতনে ৩২ জন হাবিলদাঁরঃ ৫২ টাক! হতে ৬*২ টাকা বেতনে ২৫ জন 
স্থুরোপীয় কনেষ্টবল এবং ১,৩১৫ জন ভারতীয় টি বহাল ছিল। হা 
ছাঁড়া কলিকাতা! পুলিণে ৬ জন ঘোড়দওয়ার, জল ( 25৩: ) পুরিশৈর 
জন্য ১১৬ জন ব্যক্তি এবং ১৮৩ জন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল। 
কলিকাতা! পুলিশের ১৯১০-১২ খ্রীষ্টা পর্য্যন্ত যাবতীয় নথি-পত্র 
বাংলা ভাষায় লিশিবন্ধ কর! হত। থানাতে একটাবহনযোগা মোটা 
বাধান কেতাব রক্ষিত থাকতে! । এই কেতাব ব! পুস্তককে বল! হত--.কেস 
বুক এবং ইহাতে যাবতীয় সংবাদঃ মামল! এবং রিপোর্টাদি লিপিবদ্ধ 
করার রীতি ছিল। এই পুম্তকটি কখনও থানা হতে অন্যত্র সরান 
হয়নি । সন্ধ্যার পর ইহা হতে উল্লেখধোগ্য ও প্রয়োজনীয় মামলার 
রিপোর্ট বা সংবাদের সংক্ষিগুসাঁর ইংরাজিতে তর্জমা করে উহ! একটি 
ইংরাজি কেতাবে লিপিবদ্ধ করে উহা! বিভাগীয় স্থপারিপ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে 
প্রেরণ কর! হত। এবং স্থুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট উহ দেখবার পর পুনরায় থানা 
পাঠান হত। এই সমর বর্তমান কালীন ডেপুটি ও আ্যাপিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার 
এই উভদ্ন ব্যক্তির কার্য্য এই স্থপারিন্টেপ্ডেটগণই পরিচালন1 করতেন। এই 
সময় একজন মাত্র ডেপুটি কমিশনার পুপিণ কমিশনারকে সাহায্য করবার 
জন্ত হেডকোর়ার্টারে বাঁহাল ছিলেন। ১৯১২ শ্রীষ্টান্ধে কলিকাড়া৷ পুলিশের 
কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে ইংরাঞ্জিকরণ কর! হয়। ইছার ফলে উপরোক্ত বাংলা 
কেসবুক উঠিয়ে দিয়ে উহার স্থলে ক্রাইম রেগ্রিষ্টার, জেনারল ডায়েরি 
প্রভৃতি সরকারী নথির প্রচলন কর! হয় এবং এই সময় হতেই এই সকল 
পুত্যকের বাবতীয় বিষয় ইংরাজী ভাবায় লিপিবদ্ধ করা হতে খাঁকে। 


হাপরাধ-বিজ্ঞান ১২৬. 


ইহার পর ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট অনুযাষী 
বর্তমান কলিকাঁত। পুলিশের হৃষ্টি হয়। এই সময্ব পর্যন্ত একজন ভারতীয় 
সিভিগ সাভিসের সদস্যকে পুলিশ কমিশনারের পদ্দে বাল করা হত। 
কিন্ত এই পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট অন্যায়ী এই সময় হতে ভারতীয় 
পুলিশ সাভিমের এক ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত কর! হতে থাকে । 

১৯৩১ সালে কলিকাতা পুলিশের অধীনস্থ এলাকা হয়, ১১, ৬৯, ৪১০ 
নগরবাসী সহ ৩০৮ স্কোয়ার মাইল। এই বৎসর ৫৭৪৭ জন অফিসার 
এবং সিপাহী ও জমাদার সম্বলিত কলিকাতা পুলিশের জন্য ব্যয় হয় বসরে 
৪৬,৩২+৩০৪২ টাকা । 

১৯৪০ খুষ্টান্দে কলিকাতা পুলিশে নিয়োক্ত সংখ্যক অফিনার 
মোতায়েন ছিল। 

(১) পুলিশ কমিশনার -** ১ জন 
( নগরপাল) 
(২) ডেপুটি কমিশনার ্ি ক 
( উপনগরপাল) 
(৩) এসিস্টেণ্ট কমিশনার 1 চি 
( সহ নগরপাল ) 
(৪) ইনস্পেক্টার ১৯, ৬৫ » 
( মহারক্ষা! ): 
(৫) সাব ইনস্পেক্রার "*" ১১৬ » 
( সহ আরক্ষা ) 
(৬) সার্জেপ্ট ২ ৮ 
( সঙ্গারক্ষা। ) 
 (*) এসিস্টেন্ট সাবইনস্পেক্টারা  ** ১৫২ » 
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(৮) হেড কনেষ্টবল *** ৪৩৩ জন 
( রক্ষীপুঙ্গব ) ( €ম সওয়ার সহ) 
(৯) কনেষ্টবল ৮৭, 8১৬৫৪ % 


(সাধারণ রক্ষী বা রক্ষী) (৪৮ জন সওয়ার সহ) 


স্বাধীনতার পর কলিকাত! পুলিশকে যুগোপযোগী করে নূতন 
রূপে গড়ে তোল! হয়। উ্।ফিক, কনট্রোল রুম, বেতার ও যানবাহন 
বিভাগ ইহার এখন একটি উল্লেথযোগ্য অংশ । এই পুলিশের সংখ্যা 
বন্ধিত তো! হয়েছেই, ত ছাড়া এর প্রতিটি বিভাগ উন্নততরও হয়েছে। 
এবং ইহার সহিত প্রয়োজনাহ্ুসারে বহু নূতন বিভাগও যুক্ত করা হয়েছে। 
দক্ষতার দিক হতে বিচার করলে এই পুলিশ আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুষ্টি। 

বর্তমান কলিকাতা পুলিশের যুগোপযোগী পুনর্গঠনের যা কিছু কৃতিত্ব 
তা ছুই ব্যক্তির। বর্তমান পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষচৌধুরা 
[, 25], 0১. এবং হেড কোয়াটারের ডেপুটি কমিশনার শ্রপ্রণব সেন 
[. 72. ]. 6. অনাগত কালের মানুষ এদের ছুইজনকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ 
করবে। 

অনুরূপ ভাবে বাংল! গ্রদেশীয় পুলিশ ও উহার গোয়েন্দা এবং সীমান্ত 
পুলিশ সহ বুল ক্ধপে উন্নততর হয়েছে। আজ এই পুলিশবাহিনীও দক্ষতা 
ও সংগঠনের দ্দিক হতে সারা ভারত ও এশিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ । এই পুলিশের 
বহুবিধ উন্নতি প্রদেশ পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা শ্রুহীরেন্্র সরকাঁর [. ৮. 
[.৮, মহোদয়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অনাগত, 
কালের বংশধরগণ এ কেও এইজন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে। | 
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বংশীন্ুক্রমে একই পেশা অবলঘ্ধন কর! ভারতবর্ষের এক সনাতন 
প্রথা । এই বিশেষ প্রথা গ্রচলন থাকা পুরাকালে নাগরিকগণ তাদের 
শিক্ষ-দীক্ষার্থে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হিল না। হ্ব দ্ব জাত ব্যবসায়, 
শিল্পকারধ্যাদি এবং পেশা সম্পপ্রঁয় পরিজ্ঞান তার! তাঁদের পিতা, পিতামহ, 
জ্যে্ঠন্রীতা ও খুল্পতাঁতগণের নিকট শিক্ষা করেছে। এই সকলের জন্ত 
তাদের কোনও এক শিক্ষ! নিকেতন বা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দ্বারস্থ হতে হয় 
নি। পুরাকালে সাধারণ ব! পু থিগত শিক্ষার জন্য কয়েকস্থানে বিষ্যালযু 
বা বিশ্ববিষ্ঠালয় বর্তমান থাকলেও অনুরূপ কোনও কৃষি বা শিল্প বিষ্যালয় 
বা পেশ! সম্পর্ীয় শিক্ষানিকেতনের কথা গুন! যায় নি। এই সময় 
প্রত্যেক শিল্পী পরিবারের স্বগৃহেই তাদের সন্তান সন্ততিদের শিল্প শিক্ষা 
দেওয়। হতে।। বল! বাহুঙ্্য আপন পুত্রকে তার অভিজ্ঞ পিভার পক্ষে 
যেরূপ সধস্ধে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বাহিরের কোনও ব্যক্তির পক্ষে তাহা 
কদাচ সম্ভব হবে না। এছাড়া এই সম্পর্কে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে 
মানুষ হওয়ায় শিশুকালে চিত্ত প্রস্তির কারণে এই জাত ব্যবপায়ের প্রতি 
তাদের বিশেষ এক আগ্রহও জন্মে থাকে । পুরাকালে ভারতবর্ষে এইরূপ 
শিল্পী পরিবার একত্রে একস্থানে বাদ করে ভাবের আদান-প্রদান দ্বার! 
&ঁ স্থানটিকে একটি বিরাট কেন্দ্রীয় শিল্পী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্থলাভিষিক্ত করে 
তুলতো। এইরূপ ভাবে শিল্প স্পৃহা! সহজাত রূপে অহুস্থত হওয়ায় তারা 
পৃথিবী ব্যাপী সুনাম অর্জন করতে পেরেছে। 

এই পরিবেশঙ্জাত স্পৃহা বংশাহুক্রমত! দ্বারা পিতা হতে পুন্রে 
সংক্রামিত হওয়াও ক্ষেত্র বিশেষে অদজব নয়। ইহ! এক পুরুষে সম্ভব 
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ন! হলেও বনুপুক্ুষ একই কাধ্যে রত থাকায় প্র কার্য্যের স্পৃহা কয়েক 
পুরুষ বাদে বীজকোষকে প্রভাবান্বিত করে বলে মনে হয়। 

যুরোপে কয়েকজন পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন যে অভ্যাস (17811) 
এবং শিক্ষা দীক্ষা! পিতা হতে পুত্রেবংশামুক্রম ঘ্বারা!সংক্রামিত হওয়! সম্ভব । 
যুরোপে 7210৬ সাঁহেব এই সম্পর্কে ইদুর নিয়ে পরীক্ষা! করেন। ইনি 
কয়েকটি শ্বেত ইছুরকে এমন ভাবে শিক্ষা দেন যাঁতে তার। ঘণ্টাধবনি 
"শুন! মাত্র খাঁছ্ের জন্য খাচ। হতে বেরিয়ে আসতো । এইরূপ অভ্যাস 
তাদের মধ্যে এনে দিতে তাকে তাদের তিনশত বার শিক্ষা দিতে 
হয়েছিল। এর পর এই সকল ইছুর ও ইদুরীর মিলন দ্বার! তাদের সন্তান, 
সন্ততির স্যষ্টি তিনি করতে থাকেন। এবং সেই সঙ্গে বংশানুক্রমে তাদের এ 
একই শিক্ষায় শিক্ষিতও করতে থাকেন। প্রথম পুরুষে তাদের এ 
কার্যের জন্ত যতবার শিক্ষা দিতে হয়েছিল, দ্বিতীয় পুরুষে তাদের এ 
কার্যের জন্ত আরও কমবার শিক্ষা দিতে হয়েছে । উহাদের পঞ্চম 
পুরুষীযব শ্বেত ইছুরদের এ একইরূপ অভ্যাসে শিক্ষিত করে তুলতে তাকে 
মাত্র ত্রিশটি বার শিক্ষা! দিতে হয়েছিল। হার্বাডের 01০ 109889811 
ধেড়ে ইদুরের সাহায্যে অনুরূপ সুফল পেয়েছিলেন । এই ক্ষেত্রে প্র সকল 
ইছুরদের বংশানুক্রমে বিদ্যুৎ সংযুক্ত মঞ্চে অবতরণ না করতে শিক্ষা দেওয়া! 
হয়েছিল। এস্ছাঁড়া প্রোফেসর হ্যারিসনও অনুরূপ উপায়ে এক প্রকার 
মক্ষিকাকে (58% 0159 ) কয়েক পুরুষের পর অপর আর এক প্রকার 
গাছের পাতায় ডিম্থ রক্ষ। করতে অভ্যন্ত করাতে পেরেছিলেন। 

উপরোক্ত পরীক্ষ। দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সাতপুরুষের জাত-ব্যবসারীর 
পুত্র বত সহজে তার পিতৃ ব্যবস। আয়ম্ত করতে পারবে তত সহজে অন্ঠ 
কোনও ব্যবসায়ী বংশের পুত্র উহ! আয়ত্তে করতে পারবে না। সংগৃহীত 
অভ্যাস (4.০01:50. 19)10) যদি সতাই বংশগত হন্ব তাহলে উহার 

৯--৮ম 
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ফলাফল যে হ্থদুর প্রসারী তা নিশ্চিত রূপে বলা থেতে পারে। বংশগত 
গুণাণ্ডণ এ একই রূপ পরিবেশে বদ্ধিত হয়ে উহাকে আরও যে শক্তিশালী 
করবে তাতে আর বিচিজ্র কি আছে। 
এই কারণে পূর্বকানে পণ্ডিতের ছেলে, ভালো পণ্ডিত এবং কামারের 
ছেলে, ভালে! কামার এবং চাষীর ছেলে, ভালো! চাষী হওয়া স্বাভাবিক 
ছিল। অধিকম্ত এই বংশগত গ্রথ। জাত-ব্যবসায়ের প্রতি একট! 
্বাভাবিক দরদ ও মায়া এবং তংজনিত এই ব্যবসায়ের উন্নতির প্রচেষ্টা 
এদের মধ্যে স্বভাবতঃই এসে গিয়ে থাকে । এই একই পদ্ধতিতে পূর্বব- 
। কালে ভারতবর্ষে সৈন্ত ও রক্ষীবাহিনীও স্থাষ্টি করা হতো । এরা বংশানুক্রমে 
সৈম্ত ও রক্ষীর পেশ। গ্রহণ করায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এরা একটা বিশেষ 
সামরিক তিনের মধ্যে মানুষ হয়েছে এবং এর অস্শঠস্তাবী ফল স্বরূপ 
এর! একট] পেশাগত ইনিস্টিউট বা সহজাত প্রেরণা সহজেই অঙ্জন 
করতে পেরেছে । সামরিক শিক্ষা-দীক্ষা বা রক্ষীগিরির জন্য এদের 
কোনও সামরিক বিদ্যালয় বা ট্রেনিং কলেজের দরকার কমক্ষেত্রেই 
হয়েছে। সেকালের খোঁজি সম্প্রদায় বংশানুক্রমে কিরূপ স্থন্বরভাঁবে 
গোয়েন্দা পুলিশের কাঁজ করতে। তা ইতিপূর্ব্রেই আমি বিবৃত করেছি। 
প্রকৃতপক্ষে আধুনিক পৃথিবী যে টিপব্ষ্। ও পদচিহ্হের জন্য গর্ব অনুভব 
করে তা এই সকল কারণে এই দেশে বহুপূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হতে পেরেছিল। 
ইহা এই সকল সম্প্রদায় বিশেষের বংশানুক্রমে অধীত বিদ্যার সুফল। 
পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে টিপবিষ্যা! ও পদচিহ্ন বিদ্যা সম্পীয় প্রবন্ধে ইহা বিশদরূপে 
বলা হয়েছে। তবে প্রতিবেশী ভিন্ন পেশার পরিবারের কোনও পুত্র অপর 
এক ব্যবসায় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ের প্রতি আকুষ্ট হয়ে উহা গ্রহণ করলে 
এজন্য কেহ আপত্তিও করেনি । বংশপরম্পরার ন্যায় গুরুপরম্পরায় সেই 
যুগে বহু বিদ্ভা আয্নত্ব করা! হতো। এইক্ষেত্রে শিক্ষা-গুরু তাঁদের নিকট 
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ছিল ধর্মপিতা। এই জন্য সেই যুগে আমর! সৈম্যবাহিনীতে ক্ষত্রিয়গণের 
ন্যায় অপরাপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরও বহুল সংখ্যায় যোগদান করতে 
দেখেছি । কিন্ত ইহাও দেখ গিয়েছে ষে, ক্ষত্রিয় বংশীয়দের মধ্যে যে যুদ্ধ স্পৃহা 
শতকর1 নব্বইটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অন্ঠান্ঠ বংশীয়দের মধ্যে তা মাত্র ১০টি 
ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে । আজন্ম বাক-প্রয়োগ দ্বার কোনও শিশু-বালকের 
মন যে কোনও একটি পেশার প্রতি আকুষ্ট করা অতীব সহজ । এইক্ষেত্রে 
এইরূপ বাঁক-গ্রয়োগের স্থলাধিকার করে থাকে পারিবারিক আদর্শ, 
এই যা তফাৎ। এই কারণে কি হিন্দু রাজাদের আমলে, কি মুসলমান 
রাঁজত্বকালে অন্ততঃ সাধারণ রক্ষী বা শান্ত্রী এবং গোষেন্দা পুলিশ নিয়োগ 
প্রধানতঃ একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর বা গোত্রীয় মনুত্য গোষ্ঠির মধ্য 
হতে করার রীতি*ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে এবং বুটিশ রাজত্বের 
প্রারস্তে প্রাথমিক শাস্তিরক্ষার ভার ছিলস্থানীয় জমিদারদের উপর এবং 
এইজগ্ত তাদের একটা সুগঠিত পুলিশবাহিনীও হাষ্টি করতে হয়েছে। এই 
সম্পর্কে জমিদারর1 বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জমির উপসত্ব ভোগ 
করতে দিয়ে বিনিময়ে তাদের সন্তান, সন্ততিদের স্বল্প বেতনে বা বিনা 
বেতনে রক্ষীগিরীর কার্যে বাল করতেন । ইংরাঁজ রাজত্বকালে জমিদারী 
সমূহের মালিকানা অদল বদলের কারণে কিংবা বংশগত রক্ষী প্রথার 
অবসানের ফলে এদের অনেককেই কর্মচ্যুত হতে হয়। এর ফলে এদের 
কেউ কেউ পরবর্তীকালে বে ডাকাতদের তার দাবিয়ে রাঁথত তাঁদেরই 
দলে যোগ দিতে বাধ্য হয় । | 
সুচতুর বুটিশ শাসকগণ এদেশীয়দের মনের এই বিশেষ গঠন সম্বন্ধে 
স্থপরিচিত ছিল। এই কাঁরণে যখনই সম্ভব হয়েছে তার! পুলিশ বিভাগে 
বিশ্বস্ত পুলিশ কর্মচারীদের সন্তান সম্ততিদের সর্বাগ্রে নিয়োগ করেছেন। 
বহুক্ষেত্রে বিশত্ত কর্ম্মচারিগণ অবসর গ্রহণ করলে বা তাঁদের কাকুর মৃত্যু 
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ঘটলে, ভার! তাদের কোনও একটা পুত্রকে এই বিভাগে নিয়োগ করার 
জন্যে যেচে সম্মতি জানিয়েছেন, বহু স্থলে এমনও ঘটেছে যে সহস1! এদের 
কেউ মার! গেলে বিভাগীন্ন বড়কর্ভা তাঁদের পৈতৃক গ্রামে লোক পাঠিয়ে 
খবর নিয়েছেন এই বিভাঁগে বহাল হবার মত উপযুক্ত কোনও নিকট 
আত্মীয় তার আছে কিনা, এমন কি সেই দিন পর্যন্তও কর্মচারী নিকয়োগ- 
কালে পূর্বতন অফিসারদের পুত্রদের বিশেষ সুবিধে দেওয়ার রীতি ছিল। 
এই জম্পর্কে ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর কথা বল! যেতে পাঁরে। 
বৃটিশগণ ইহাকে পুলিশের অন্ততুক্তি একটি বিভাগরূপে নিয়োগ করে- 
ছিলেন। এই সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা একটি ফ্যামেলী-ব্যারাকে স্ত্রী- 
পুত্রীদিসহ বাদ করতো, এবং তাদের কোনও পুত্র উপযুক্ত হওয়ামাত্র 
তাকে এই বাহিনীতে ভর্তি করে নেওয়। হয়েছে । তিন পুরুষ এই পন্থায় 
নিয়োগ করার পর দেখ! যায় যে দক্ষতা, নিয়মানুবত্তিত। ও আহন্ছগত্যের 
দিক হতে পৃথিবীর উহ! এক সর্বশ্রেষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 
এইরূপ নিয়োগ প্রথ। দ্বার রক্ষী বিভাগের দক্ষতার মান যে বদ্ধিত 
হতো তাতে দ্বিমত থাকার কোনও কারণ নেই । কারণ, পুলিশ বিভাগ 
এমন একটি বিভাগ বাহার সদস্যদের পেশাগত সহজাত বুদ্ধি অর্জনের 
বিশেষ প্রয়োজন, অন্তথায় মামুলি কাজ চালানো ছাড়া তাদের পক্ষে এই 
বিভাগে বিশেষ রূপ দক্ষতা দেখানো! অসম্ভব, এবং এই পেশাগত সহজাত 
বুদ্ধি ও প্রেরণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মান্ষ একটি বিশেষ পরিবেশ ও এতিহ্বের 
মধ্যে মানুষ হলে সহজে অর্জন করতে পারে। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে 
যে সামরিক ও পুলিশ বিভাগে যার পিত৷ নিয্নপদ হতে উচ্চ পদে উন্নীত 
হয়েছে, তার পুত্র ও পৌত্রও এ বিভাগে নিয়পদ হতে অনুরূপভাবে উচ্চ- 
পর্দে উন্নীত হয়েছে। একপুরুষে যেমন সকলের পক্ষে বিরাট ধনদৌলতের 
অধিকারী হওয়! সম্ভব হয়নি, তেমনি এক পুরুষের চেষ্টার সকলের পক্ষে 
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ট্রাডিসন বা প্রতিহ্যের অধিকারী হওয়া! সহজ সাধ্য হয়নি । তবে উহ 
যদি গুরু পরম্পরায় বা গোত্রানুক্রমে (4055150 ) অঞ্জন কর হস্কে 
থাকে ত/হলে সে কথা স্বতন্থ। এ'কথা 'অবশ্থ-স্বীকার্য্য যে বৃটিশ শাসকদের 
নিষোগ প্রণালী এবং শিক্ষা-দীক্ষা দক্ষতার দিক হতে ভারতীয় 
পুলিশ বাহিনীকে ব্রিটিশ নেভি ও জার্মান আম্মির সমতুল করে তুলেছিল। 
য্দি কেহ মমে করে যে তার অবর্তমানে তাঁর পুত্র সহজে এই বিভাগে 
প্রবেশ করতে পারবে তাঁ"হলে সে এই.বিভাঁগটিকে তাঁর এক অন্তরের 
জিনিষ মনে করতে এবং পুলিশি কাধ্যে বারে বারে আপন জীবন বিপন্ন 
করতে কুস্ঠিত হবে না । এইরূপ এক বোধ তাকে সর্বদা সততার সহিত 
সুনাম রক্ষা করে কর্তব্য কাধ্যে রত থাকতে থে প্ররোচিত করবে তা 
সহজেই অনুমেয় । অপর দিকে এই সকল পুলিশ কর্মচারিগণের পুত্রগণের 
কেহ কেহ ভবিষ্যতে এ বিভাগে তাদের নিয়োগের সম্ভাবন! থাঁকায় বাল্য- 
কাল হতে তারা তাদের চিত্ত এই বিভাগের উপযোগী করে গ্রস্তত করে 
নেয়। বাল্যকাল হতে পিতার কর্মস্থলে বাস করায় এই বিভাগের প্রতি 
তারাও যে আক্ষ্ট হয়ে উঠবে তাহা খুবই ম্বাভাবিক। পিতার নিকট 
হতে পুলিশ বাহিনী সুলভ কঠোর নিয়মতাস্ত্রিকতা এবং সপরিশ্রম 
অধ্যবসায় তার শিশুকাল হতেই শিক্ষা করে থাকে। বংশগত 
পুলিশ অফিসারদের জাত-পুলিশ বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে 
তার] মাতৃগর্ত হতেই পুলিশি কাঁধ্য শিক্ষা! করে, কেহ কেহ এই জন্য 
তামাসা করে তাদের মহাঁভারতোক্ত *অভিমন্গযু* বলেছে । পূর্বতন 
অফিসারদের এই সকল বংশধর এই বিভাগে প্রবেশ করে প্রায়শঃ 
ক্ষেত্রেই তাদের পিতা ও পিতামহের এ্রতিহ্া ও সুনাম রক্ষা করতে 
সচেষ্ট হয়ে থাকে। পুলিশি পরিবেশের মধ্যে শিশুকাল হতে মানুষ 
হওয়ার এদের মস্তিষ্কের তথা মনের গঠন (566 09) পর্যান্ত পুলিশি 
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হয়ে গিয়ে থাকে । এই জন্য বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বংশান্ুক্রমে 
নিযুক্ত অফিসারগণ কাধ্য-দক্ষতায় এই বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকাঁর করে 
এসেছে । সামরিক ও পুলিশ বিভাগে তিন চাঁর পুরুষ যাঁবৎ কার্ধ্যরত 
কয়েকজন অফিসারের জীবনী পর্যালোচনা করে আমি এই সুচিস্তিত 
অভিমতে উপনীত হয়েছি । 

তৎকালীন বুটাশ শীসকগণের হয় তো এইরূপ পন্থায় কর্মচারী নিয়োগের 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একদল অন্থগত (1,081) নির্ভরযোগ্য এবং 
বিশ্বস্ত কর্মচারী সৃষ্টি করা, হয় তো সহজে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এইরূপ 
এক ব্যবস্থার প্রচলন তারা করে থাকবেন। পূর্বতন ভারতীয় স্বাধীন 
হৃপতিরাও হয় তে। তাঁদের বংশগত রাজসিংহাসন রক্ষা করার উদ্দেশ্ঠে 
কূপ পন্থাস্থসারে নিয়োগ কাধ্য করে এসেছেন। কিন্তু এতদ্বারা যে 
অপরাধ-নির্ণ্ ও নিরোধের সম্পর্কেও তারা একদল সুদক্ষ পুলিশ 
কর্মচারী সষ্ট করতে পেরেছিলেন তা বিশেষরূপে ্বীকাধ্য । 

এই সম্পর্কে অপর একটি সত্য সম্বন্ধে না বললে বর্তমান নিবন্ধটি 
নিরর্থক হবে । কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে পুলিশ 
অফিসারের পুত্র পুলিশ অফিসার হতে চাঁয়নি। এর কারণ তার 
পিতামাতা এবং আত্মীয়ের! কয়েকটা কারণে তাকেও পুলিশে কাধ্য 
করতে দেওয়া পছন্দ করেনি। এই জন্য শিশুকাল হতে তাঁকে বাক্‌- 
প্রয়োগ (১852০50107 ) ছারা বুঝানে। হয়েছে যে সে যেন তুলক্রমেও 
পুলিশে প্রবেশ না করে। প্রাণপণে এর! অন্ত কোনও এক পেশার 
প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করে তুলতে তার বাল্যকাল হতেই চেষ্টা করে 
এসেছেন। এ ছাড়া এই সকল বালকদের কেহ কেহ মাতৃকুলের 
ব্ক্তিদেরও গুণাগুণ পরিবৈশিক কিংবা বংশগত কারণে অর্জন করে থাকে । 
উপরস্ত এই সকল সন্ততিদ্দের কেহ কেহ পুলিশ বিভাগে গ্রারস্তেই উচ্চপদ 
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না! পাওয়ায় উহার কোনও নিয়পদে বহাল হওয়া পছন্দ করেন 
নি। এ ছাড়া বিপরীত পরিবেশ ও শিক্ষ! দীক্ষা এবং গোত্রাক্রমের 
কারণে এই সব কর্মচারীদের সব কয়টি পুত্রের মনোবৃত্তি একই রূপ না”ও 
হতে পারে। এবং এদের কর্মে বহাল হবার বছু পূর্বে কারও কারও 
পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করায় পিতাঁর সংগৃহীত গুণ বংশগত হতে পারে নি। 
ভারতীয় পুলিশ ও সেন! বাহিনীতে আজও এমন সুদক্ষ অফিসার 
বা কর্মচারী দেখ! যায় যাঁরা তিন চাঁর পুরুষ যাবৎ এই বিভাগদ্বয়ে 
বহাল আছে। অধুন! যুগেও অবশ্য সুদক্ষ কর্মচারীদের পুত্রদের মধ্যে 
কেহ উপযুক্ত ব্যক্তি থাকলে তাদের এই বিভাগে নিয়োগ হবার দাবী 
কথনও কখনও স্বীকৃত হয়ে থাকে। পিতার বিগত ভালো কার্যের 
পুরস্কার স্বর্ূপও কখনও কখনও এই বিভাগের একটি পদ তার পুত্রকে 
দেওয়। হয়েছে। অন্ততঃ পুলিশ ও সেনা বিভাগ সম্পর্কে এইরূপ 
ব্যবস্থার কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি বিজ্ঞান সম্মত হবে বলে কেহ কেহ আজও 
মনে করেন। 

কিন্ত এমন বহু ব্যক্তি আছেন ধাঁরা মনে করেন যে বর্তমান যুগে ও 
পরিস্থিতিতে এইরূপ বংশান্ুক্রমে নিয়োগ প্রথ! একান্ত রূপে অচল। 
কোনও এক রাগ্রিয় বিভাগে কোনও এক বংশের পুত্রদের কার়েমী স্বার্থ 
কোনও প্রকারেই কাম্য হতে পারে না। এ ছাড় অধুনাকালে শিক্ষারদীক্ষা 
নাগরিকগণ স্ব স্ব পিতামাতার নিকট কদাচিৎ পেয়েছে । বরং তার! 
প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষা! আধুনিক বিদ্যালয় সমূহে পেয়ে থাকে। অধিকক্ষেত্রে 
তারা পিতা অপেক্ষা শিক্ষকের মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। 
বর্তমান সভ্যতার ঘাত গ্রতিঘাত ও পরিবন্তিতি পরিবেশ এই 
যুগের বাঁলকদের বরং পিতামাতার ম্নোবৃত্তি হতে তাদের প্রতিদিন 
বছ দুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে । বহৃক্ষেত্রে পরিবৈশিক শক্তি বংশগত 
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গুণাগুণকে নিউটিলাইজড. করে আরও বছ দূরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে? 
এবং পেশাগত বংশ বা বংশগত পেশ! এদেশ হতে এমনিই বনু পূর্যের 
উঠে গিয়ে উহা! কাহিনীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে । এক্ষণে এক এক 
পুরুষে এক এক প্রকার পেশ! গ্রহণ কর! হয়ে থাঁকে। গণতন্ত্রীয় যুগে 
এই প্রথার গ্রয়োজনও অত্যন্প, কারণ এখানে মানুষের আন্গৃত্য থাকে 
সমগ্র জাতি বা রাষ্ট্রের গ্রতি, কোনও এক বিশেষ রাজ পরিবার বা বংশের, 
প্রতি নয়। এইরূপ নিয়োগ প্রথা জাতিভেদ বহুল এইদেশে ব্যাপক ভাবে 
অনুস্থত হলে নিশ্চয়ই ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। এছাড়া সুদক্ষ পুলিশ 
অফিসারদের কয়জন পুত্র পৌত্রই বা এই বিভাগে প্রবেশ করার 
প্রয়োজনীয় গুণাগুণের অধিকারী । 

উভয় পক্ষীয়দের মতামত বিরেচন! করে এইরূপ বল! যায় যে কর্মরত 
অফিসারদের মনে আশার সঞ্চার করার কারণে এবং মৎশবিশ্লেষিত 
উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য কাঁধ্যরত দক্ষ অফিসারদের উপযুক্ত পুত্রদের 
কাউকে কাউকে স্ববিধা মত এই বিভাগে নিয়োগ কর! সমীচীন হবে। 

এদেশে কর্মরৃত্য সমূহে ছুই প্রকার উপায়ে কর্মচারী নিয়োগ করা 
হয়ে থাকে, ষথা-প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা! এবং মনোনয়ন দ্বার] । ছুই 
প্রকার নিয়োগ পদ্ধতির পক্ষে ও বিপক্ষে বহলোকে বহু কথা বলে থাকে! 

কেহ কেহ বলে থাকেন যে, যে সকল বিগ্ায় উৎকর্ষ লাভ করার জন্য 
আবেদকগণ প্রতিযোগিতা! মূলক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে থাকেন 
তাহা পুলিশি কর্মকৃত্যের সভায় একটি বিভাগের কার্যে একান্ত রূপে 
নিশ্রয়োজন। একজন ভালো শ্রতিহাসিক, কিংবা অর্থনৈতিক গণিত 
বিশারদ বা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেই যে তিনি একজন ভালো! পুলিশ 
অফিসার হতে পারবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? বরং পাঠকার্যে 
অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করার জন্ত এই বিভাগের উপযোগী 
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মন ও স্বাস্থ্য তাঁদের কেহ কেহ হারিয়ে ফেলেছেন। অবশ্থ ধারা তা 
হারান নি, তাদের পক্ষে একথা স্বীকার্য্য নয়। এস্ছাঁড়া প্রতিযোগিতা 
পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া বা! না হওয়| বহুক্ষেত্রে ভাগ্যের উপর নির্ভর 
করে। এমনও দেখ! গিয়েছে যে প্রতিযোগিতা! মূলক পরীক্ষায় অনুস্তীর্ঘ 
বাক্তিদের মধ্যে অনেকে পাণগ্ডিত্যের দিক হতে অতুলনীয়। অপর 
দিকে মনোনয়ন প্রথা দ্বারা প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা সহ সদবংশীয় 
স্বাস্থ্যবান পরিশ্রমী ও দীর্ঘদেহী যুবকদের বহু সংখ্যায় এই বিভাগে নিষুক্ত 
করা সম্ভব । এদের মতে পুলিশ বিভাগে প্রয়োজন হয় একত্রে শিক্ষা” 
দীক্ষার সহিত সহজাত বুদ্ধি (1795106), সাহস ও শক্তির, তা না হলে 
বিপধ্যয় উপস্থিত হয়ে থাকে । সমর বিভাগের স্তায় কেবল মাত্র শস্ত্ 
প্রয়োগ রীতি শিক্ষা করলেই এদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। কোনও দেশ 
জয় কর! এবং উহা! শাসন কর এক বিষয় নয়। এই বিভাগে শিক্ষা 
করতে হবে “সামথিউ, অব. এভরিথিউ। এভরিথিউ. অব. সাঁমথিউ, 
নয়। কেবল মাত্র একটি দুইটি বা তিনটি অধীত বিদ্যায় পারদর্শী হলেই 
একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার হওয়। সম্ভব হয় ন|। 

উপরোক্ত মতবাদের বিরোধী পক্ষীয়ের বলে থাকেন যে যাঁরা 
প্রতিযোগিতা! মূলক পরীক্ষ1 দিতে সাহসী হয় তাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বীস 
ও আত্ম-নির্ভরতার উন্মেষ হয়েছে, এবং তাঁদের শ্বায়ুর শক্তি (মানসিক ) 
্বতাঁবতঃই প্রবল। এছাঁড়৷ যারা মেধাধী ও সুশিক্ষিত তাদের মনের 
উৎকর্ষতাও অধিক থাকে এবং তাদের মনের গতিও থাকে আধুনিক 
কালের উপযোগী । মনোনয়ন প্রথার বিরুদ্ধে তারা আরও বলেন, 
মনোনয়ন কাধ্যে ধরাধরি এবং সুপারিশের প্রাছর্তাব হওয়া সম্ভব 
এবং মনোনয়নকারীদের ব্যক্তিগত পছন্দও স্থমনোনয়ন কার্ধ্ে 
বিশ্ব ঘটাতে পারে। শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত যুবকদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যবান, 
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ব্ভীগে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই কারণে কর্মকত্যের উচ্চ নিম্ন 
কর্মচারীদের মধ্যে কর্্মগত কোনও হিংসার উদ্দ্রেক হওয়া উচিত হবে না। 
বরং সকলেরই মনে করতে হবে যে স্বম্ব পদে অধিঠিত থেকে উভয় 
শ্রেণীর অফিসাররা একই দেশ-মাতৃকার সেবায় নিযুক্ত আছেন। 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রতিটা নাগরিকের জন্তই উনুক্ত ছিল। 
উপযুক্ত হলে অধস্তন অফিসাররা! প্রথমেই উহার সন্ুখীন হতে পারতেন। 
তাযখন তারা সাহস করেন নি তখন তাদের স্ব ত্ব পদেই সন্তুষ্ট থাকা 
উচিত। যে যেরূপ ভাগ্য করে আসে সে সেইরূপ সুযোগ সুবিধা ভোগ 
করে থাকেন। অতএব এই সম্পর্কে নীরব থাকাই ভালো । এস্ছাড়া 
নিয্পপদন্লভ পেশাগত মলিনতা সরামরি উচ্চপদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
কম ক্ষেত্রেই বর্তিয়ে থাকে এবং সাঁক্ষাৎ্ভাবে জনসাধারণের সহিত 
সংযোগ ন! থাকায় তাদের মনও থাঁকে একান্তরূপে নিরপেক্ষ । এই সকল 
কারণে সেরিমনিয়েল বা আনুষ্ঠানিক প্রতিহ্া রক্ষা করে তীরা! 
জনসাধারণের সম্মুথীন হতে সক্ষম। এ*ছাড়ী এই কর্মুত্যে দুই 
প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে, যথা-(১) সাধারণ পুলিশি, 
(২) পলিশি নির্ধারণ। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে প্রমোটেভ, 
অফিসাররা সাধারণ পুলিশি কার্যে দক্ষতা দেখালেও পলিশি (00110 ) 
নিদ্ধীরণ সম্পর্কে কম ক্ষেত্রেই দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন। এই শেষোক্ত 
জ্ঞানের উপর রাষ্ট্রের প্রকৃত মঙ্গলামঙল নির্ভর করে। এই জন্ত উচ্চ 
পদসমূহে সরাসরি কর্মচারী নিয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়া! 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখ! গিয়েছে যে বাহির হতে সরাসরিরূপে নিধুক্ত ব্যক্তির! 
প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই অতীব সুদক্ষ ও সৎ দেখা গিয়েছে । 

উপরোক্ত মতবাদের বিরোধী পক্ষীয়রা প্রত্যুন্তরে বলে থাকেন যে, 
একজন ইতিহাসের বা কেমিস্রির তালে! ছাত্র হলেই যে সেই ব্যক্তি 
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একজন ভালো! রক্ষীপুঙ্গব হবে তা কখনই হতে পারে না। এই বিভাগে 
হ্বারা বহুকাল যাবৎ বহাল থাঁকেন মাত্র তাদেরই পুলিশি-বিষ্যা অর্জনের 
হ্থবিধ আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা স্বকীয় কাষকর্থ্ে প্রত্যেকেই এক 
একজন উচ্চশিক্ষিত, তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রহ্ত বিদ্যা লিপিবদ্ধ 
হলে উহ! যে কোনও বিশ্ববিদ্ভালয়ের সর্ধ্বোচ্চ পরীক্ষার একমাত্র পাঠ্য 
পুস্তক হতে পারে । এইরূপ এক বযোজোষ্ঠ স্থৃশিক্ষিত ব্যক্তির শিরোপরি 
একজন স্বল্লবয়স্ক যুবককে বপিয়ে দেওয়া নিরর্ক। এইক্ষেত্রে এদের 
অধিকাঁংশের উপরের পথ বদ্ধ হয়ে যাঁওয়াঁয় তাঁরা উৎসাহবিহীন হয়ে 
গতান্ুগতিকভাবে কোনও প্রকারে চাকুরী বজায় রাখে মাত্র । ছুই তিন 
বৎসর মাত্র চাকুরীতে বহাল হয়ে কারও পক্ষে ছাব্বিশ বৎসরের এক 
চাকুরীয়কে করণীয় কাধ্যে উপদেশ দেওয়া যায় না। আপন বিদ্যা বুদ্ধি ও 
বিবেচনায় এই তরুণ নবাগতরা যা ভালো মনে করেছেন, অভিজ্ঞতার 
কষ্টি পাথরে তা পরীক্ষা! করে দেখলে তাই অবিবেচনার কা্যব্পে প্রতভীত 
হতে পারে । এঠ্ছাড়া নিক্পপদ হতে উচ্চপর্দে পদোন্নতি দ্বারা অধিষ্ঠিত 
হলে এর৷ অধীনস্থ অফিসারদের সুবিধে অন্ুবিধে যেমন অন্ধাবন করতে 
সক্ষম, তেমন তাঁদের য1 কিছু গল্তি তা বুঝে নেওয়াও এদের পক্ষে 
সহজ। এই কারণে অধীনস্থ বাহিনীর লোকদের মধ্যে কোনও অহেতুক 
বিরাগ এদের দ্বার! হুষ্ট হতে পারে নি। যে অস্থবিধ। তারা একদিন 
নিজেরা ভোগ করেছেন অধস্তন অফিসারদের সেই সকল অন্ুবিধা সম্পর্কে 
তাদের পক্ষে সচেতন থাকা স্বাভাবিক । এছাঁড়! নিজের! একদিন 
অধস্তন অফিসাররূপে বহাল থাকায় এর সকল অফিসারদের প্রতি তাদের 
একটি বিশেষ অনুরাগ বর্তমান থাকে এবং এই কারণে তীরা নিজেদের 
একটি স্থখী পরিবারের প্রধান কর্তা রূপে বিবেচনা করে থাকেন। এমন 
দেখা গিষেছে যে সরাসরিরূপে নিযুক্ত একজন অফিসার তার একজন 
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অফিসারকে দু'ঘণ্টার মধ্যে কোনও এক কাঁধ্য সমাধ| করতে আদেশ 
দিলেন, কিন্তু সেইরূপ অসম্ভব আদেশ একজন প্রমোটেড, অফিসার তাঁর 
অধস্তন অফিসারকে দ্রিতে পারেন নি, কারণ-তীর] নিজেরা নিয়পদে 
বাল থাকাকালীন এটুকু সময়ের মধ্যে সেই কাঁধ্য কখনও সমাধা করতে 
পারেন নি। এরা আরও বলেন যে অধুনাকালে যখন সকল শ্রেণীর 
কথ্মরুত্যে সমগোষ্ঠীয় সমশিক্ষিত যুবকদের এমনি নিযুক্ত কর! হচ্ছে, তখন 
কর্মকত্যে তিনটি বিশেষ শ্রেণী কর! নিশ্রয়োজন। এদের মতে নিয়পদ 
হতে পর পর পদোন্নতি দ্বার। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়া সহজ সাধ্য নয়। 
একমাত্র যার! বিশেষর্ূপে প্রতিভাবান তাদের পক্ষেই প্ররূপে পদোন্নতি 
করা সম্ভব এবং এই সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক হলেও অভ্যাসজনিত 
যুবকগণ অপেক্ষ। অধিক সাহসী ও কর্মঠ হয়ে থাকেন এবং কর্মজীবনের 
শেষ দিন পধ্যন্ত তারা "কর্মদক্ষতার উচ্চমান একইরূপে রক্ষা করতে 
পেরেছেন। এক কথায় এ'র! গুড়ে পুড়ে খাটী সোন! হয়ে তবে সর্বোচ্চ 
পদসমূহ অধিকার করে থাকেন, এদের অনেকে ত্বরিতগতিতে পদোন্নতি 
করাতে নিতান্ত অধিক বর়ঙ্কও হয়ে, পড়েন নি। এই কারণে যৌবনোচিত 
ভাবধারা ও আদর্শ এবং পরিকল্পনা প্রস্থত মন তাঁরা তাদের ভীবনের 
শেষ দিন পর্য্স্ত ধরে রাঁখতে পেরেছেন। অপরদিকে সরাসরি উচ্চপদে 
বহাল অফিসারদের কেহ সমধিক উপযুক্ত বিবেচিত ন1 হলেও তাদের এ 
সকল পদ হতে সহসা সরানো বা নিচের পদে নামিয়ে দেওয়া যায় নি। 
এই উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিদের পরস্পর বিরোধী মতামত অনুধাবন করলে 
প্রতীতি হবে যে উভগ়বিধ মতবাদের মধ্যেই নুযুক্তি আছে। এইবূপ 
অবস্থায় পুলিশি কর্্মকৃত্যে অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তিদের প্রতিযোগিত। মূলক 
পরীক্ষা ঘারা সরাসরিরূপে এবং অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তিদের পদোন্নতি দ্বারা 
সর্বোচ্চ পদ সমূহে নিয়োগ কর! উচিত হবে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি নিম্ন 


১৪৩ নিয়োগ পদ্ধতি--রক্ষীবাহিনীতে 


পদসমূহে না পাওয়া! গেলে উহাদের একজনকেও উচ্চতম পদে নিধুক্ত 
না করাই ভালো। এইকপ ক্ষেত্রে বরং সরাসরি বাহির হতে উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে এই সকল পদে বাহাল কর! উচিত হবে। 

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ অফিসারের পদগুলিতে 
মধ্যবিত্ত ও অন্যান্ পরিবারের শিক্ষিত যুবকদের এবং সাধারণ শাস্ত্রী পদ- 
গুলিতে মধ্যবিত্ত কষক ও শ্রমিক পরিবারের স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ 
কর! হয়ে থাকে । আধুনিককালে অবশ্ত সাধারণ শান্ত্রীপদেও মধ্যবিত্ত 
পরিবারের শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ কর! হচ্ছে। উচ্চপদ- 
গুলিতে যে পরিবার ও শ্রেণী নিব্বিশেষে স্থৃশিক্ষিত যুবকদের গ্রহণ কর! 
উচিত সেই সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নেই। কিন্ত পাধারণ শাস্ত্রীপদে কোন 
শ্রেণীর যুবকদের নিয়োগ করা উচিত সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে। 

কেহ কেহ বলেন, সাধারণ শান্ত্রীদের প্রন“ উচ্চশিক্ষিত যুবকদের 
নিয়োগ না করাঁইভালো। ইহার কারণ ত্বরূপ তারাবলেন যে বর্ণ পরিচয়ের 
প্রথম ভাগ পড়াবার জন্যে একজন এম্‌, এ, পাশ যুবকের নিয়োগে কোনও 
সফল ফলে না বরং উহা নানারপ অন্ুবিধাঁর স্ষ্টি করে। এছাড়া অধিক 
বিদ্যা অধ্যয়ন মানুষকে কিছুটা পরিমাণে সাধারণ শান্ত্রীর পদের 
অনুপযোগী করে তুলে। উচ্চাভিলাষী শিক্ষিত একদা অবস্থাপন্ন যুবকগণ 
সাধারণ শাস্ত্রী সুলভ স্বল্প বেতনে যে ব্বভাবতঃই সন্তষ্ট থাকবে না তা সহজেই 
অঙ্গমেয়। জীবন নান রক্ষার্থে এদের কেহ কেহ অসাধু উপায়ে অর্থাগম 
অভিলাষীও হয়ে উঠতে পারেন। অপর দিকে স্বল্প শিক্ষিত ও মজছুর 
শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও সরকার বাহাদুর তাদের শিক্ষা-দীক্ষা্গযায়ী উপযুক্ত 
চাঁকুরীর সংস্থান করে দিতে বাধ্য এবং এই সকল সাধারণ রক্ষীপদ 
তাদের মানসিক এবং ঠ্দহিক গঠনের সবিশেষ উপযোগী। 

এই সম্পচূর্ক বিরোধী পক্ষীয়েরা বলে থাকেন যে রাষ্্ীয় সরকার সকল 


অপরাধ-বিজ্ঞান ূ ১৪৪ 


শ্রেণীর নাগরিকদের জন্ত সকল শ্রেণীর সরকারী পদ উন্মুক্ত রেখে থাকেন। 
যে যে-কাঁজে উপযুক্ত জাতি ধর্ম ও শ্রেণী নিব্বিশেষে তাকে সেই কাজের 
অন্য গ্রহণ কর! হয়ে থাকে । আধুনিক যুগে শ্রমের মর্ধ্যাদা শ্বীকৃত 
হয়েছে। কোনও নিম্নপদে একজন উচ্চ শিক্ষিত সন্ত্রস্ত যুবকের নিয়োগে 
ফল উত্তমই হবে। দৈহিক বল ও সাহস মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে অর্জন 
করে, শ্রেণীগতভাবে আজ আর তা৷ তার! করে ন!। যুরোপে দেশ বিশেষের 
ব্লাজপুত্রকেও প্রথমে একজন সাধারণ নাবিকের পদ হতে সামরিক জীবন 
নুরু করতে হয়েছে। প্রায় গ্রতি দেশেই আজকাল সুশিক্ষিত যুবকগণ 
কর্মকৃত্য সমূহের সর্ধনিষ্নপদে বহাল হয়ে ধীরে ধীরে উচ্চপদসমূহ অধিকার 
করে থাকেন। 

গ্রামাঞ্চলে মাত্র একটি প্রদেণীয্প ব্যক্তিরাই বসবাস করেঃ এইজন্য 
স্বভাবতঃ তাদের ্বপ্রদেশীয় ব্যক্তিদ্রেরই গ্রাম্য পুলিশে অধিকক্ষেত্রে 
নিম্নোগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের কয়েকটি পাঁচমেশালী শহরে 
এইকূপ পন্থায় কর্মচারী নিয়োগ উচিত হবে না। এদেশের বড় বড 
শহরে বিভিন্ন পরদেশী বিভিন্ন জীতীয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন 
ভাষাভাষী নাগরিকগণ বসবাদ করে। এরা মূলতঃ একজাতীয় মানুষ 
হলেও প্রদেশ ও সম্প্রদায় ভেদে এদের আচার বিচাঁর, জীবনযাপন পদ্ধতি 
এবং শ্বভাব চরিত্র বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত ত্বরূপ কলিকাতা, 
বোদ্বাই, বেনারস, দিল্লী প্রভৃতি শহরের কথ! বল! চলে। এই নকল শহরে 
ভারতের সর্ব প্রদেশের এবং পৃথিবীর সর্বদেশের মানুষ নানা কার্ধা 
ব্যপদেশে স্থায়ীভাবে বদবাস করে থাকে । এইজন্ত এই সকল নগরের 
পুলিশ বাহিনীর মিশ্রবূপ হয়ে থাকে। এইজন্য নগর পুলিশ সমূহে শাসন 
কাধ্যের সুবিধার জন্যে সকল শ্রেণীর মাষদের নিয়োগ করার রীতি 
আছে। 


১৪৫ পুলিশি তদন্ত --উপকরণ 


কর্কত্য সমূহে লোক নিয়োগ একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
কর! হয়ে থাকে । কোনও একটি বিভাগে কর্মের জন্যে যতো লোক 
প্রয়োজন হয় তদপেক্ষা কিন্ত অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হে 
থাকে। কারণ মৃত্যু, অবসর, অনুস্থতা, দুর্ঘটন। ও ছুটি ইত্যাদি কারণে 
লোক সংখ্যা কমে গেলে এই বাড়তি লোকবল হতে এঁ কারণে সঙ্ঘটিত 
ঘাটতি সমূহ পূরণ কর! যেতে পারবে । 


পুলিশি তদন্ত উপকরণ 


অপরাধের তদন্তে ছুই প্রকার উপকরণের প্রয়োজন হয়ে থাকে, যখা-- 
সাঁজসরঞ্জাম এবং মানসিক গঠন। প্রথমে সাঁজসরঞ্জামের বিষয় বলা 
যাঁক। তদন্তে বির্গত হওয়ার সময় নিম্নলিখিত ত্রব্য ও যস্ত্রাদি সহ 
একটি বহন যোগ্য ব্যাগ ব! বাঝ্স রক্ষীদের সঙ্গে থাকা উচিত। 

(১) ক্ষুদ্র সংস্করণের আইন পুত্তক ; (২) একদিস্তা লেখার কাগজ, 
ব্লটিং ও টিন পেপার, কারবণ পেপার ও নোটবুক; (৩) প্রয়োজনীয় 
ছাঁপাফর্শ্শ, সার্চলিই্ট, ডাইরী বই ইত্যাদি; (৪) কয়েকটি ছোট বড় 
লেফাপা খাম ; (৫) কলম, পেনসিল, কালী, আঠা বা লেই ও গালা, 
শীলমোহর, মোমবাতি 3 দেশলাই ইত্যাদি; (৬) ট্রেসিউ পেপার ও 
ট্রেসিঙ কাঁপড়, বস্ত্রথণ্ড ইত্যাদি; (৭) আঁতস কীচ, কাচি ও ছুরী, 
একজোড়া কম্পাস, স্কেল, মাপের ফিতা, ক্রস এবং টিপ গ্রহণ ও পরীক্ষার 
সাজসরঞ্জাম ; (৮) এক বোতল প্লাসটার অব. প্যারিস, তৈলাধার ও তৈল, 
প্যাকীংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় হান্কা দ্রব্যাদি, সুতা ও দড়ি ইতাদি; 
(৯) পরীক্ষার জন্য দুইটি টেষ্ট-টিউব, একটি সাবান, একটি ভালো ঘড়ি; 
(১০) দড়ি, হাতকড়ি, আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রশস্ত্র । 


১৯-_-৮ম 
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সরঞ্জাম সম্বন্ধে বলা হল এইবার মানসিক গঠন সম্বন্ধে বলবে । 
পূর্ব হতে কোনও একটি ধারণা ( :5০017061550 ) মনে রেখে রক্ষীদের 
তদন্তে যাওয়া উচিত হবে না। এইরূপ কোনও এক ধারণা মনে এসে 
থাকলে তা! ঘটনাস্থলে এসে যাচাই করে দেখা দরকার। 

সাধাবণতঃ তদন্তকাঁরীদের মধ্যে ছুই প্রকার মনোবুত্তি দেখা গিয়ে 
থাকে । এঁদের একদল কোনও একটি অভিযোগ শুনা মাত্র বিশ্বাস 
করেন যে উহ! সত্য এবং পরে যাঁচাই করে দেখেন যে উহা]! সত্য কিনা? 
এদের অপর দল যা কিছু শুনেন তা প্রথমেই মিথ্য! বলে বিশ্বাস করেন, 
এবং পরে তারা যাচাই করে দেখেন যে উহ] মিথ্য। বা সত্য । বহুক্ষেত্রে 
বিগত দিনের বহু সত্য মিথ্য! ঘটনা তাদের এইরূপ চিত্ত প্রস্তুতির জন্য 
দ্ার়ী। প্রায়ই দেখা গিয়েছে বে পুলিশ কোর্টের উকিলরা হাকিম হলে 
তারা “কনভিকটিং, হয়। কারণ কন্মরজীবনে তাঁদের কেউ কেউ প্রমাণের 
অভাবে বহু দোষী ব্যক্তিকে মুক্তি পেতে দেখেছেন। জারের আমলের 
রুপ দেশে এক অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে পেনসনের পর পুলিশ অফিপারর। 
হাকিম হলে তাঁরা “একুইটিউ? হন। তাদের ধারণ! হয় নিশ্চয় এ মামলার 
কোনও কোনও অংশ মিথ্যা । আমার মতে তদন্তের এবং বিচারের সময় 
স্বধীজন মাত্রের থাঁকা উচিত নিব্বিকার ও কল্পনা শূন্য মন। অন্যথায় 
তার! তাদের অজ্ঞীতে বিচারের নামে বহু অবিচার করে বঘবেন। 
এইজন্য আত্মবিষ্লেষণের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাদের অবহিত থাকা উচিত । 

তদন্তকারী অফিসারদের মন বৈজ্ঞানিক ও অগ্সন্ধিৎস্থুক হলে কত 
দুরুহ মামলার আন্ত সমাঁধাঁন সম্ভব তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে সম্যকরূপে 
বুঝা যাইবে । 

“কালীঘাটের মন্দিরের প্রাঙ্গণ” হতে প্রায়ই জুতা চুরি যেতো । 
শেষে নাঁচাঁর হয়ে এখানকার কয়েকজন ভবঘুরেকে গ্রেপ্তার করে থানায় 
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আনি। কিন্ত অতগুলো লোকের মধ্যে কোনজন যে জুতা চোর তা 
বুঝতে পারছিলাম না । এর পর আমি অফিসের মেঝেতে বিশ জোড়া 
জুত| রেখে নিকটে এ গুলির আসামীদের দাঁড় করিয়ে রাখি। এই সময় 
আমি লক্ষ্য করি এদের মধ্যে একব্যক্তি ঘন ঘন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে বারে 
বারে জুতাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখছে । এই জুতা চোরটির জুতার 
দিকে মনোনিবেশ অভ্যাসের সামিল হয়ে উঠেছিল--এইজন্ত তার মনের 
আকাজ্জা মুখে প্র্ষুটিত হতে দেরী হয় নি। অতগুলি জুতাঁর পরিদর্শন 
তাকে স্বভাবতই প্রলুব্ধ করে তুলেছিল 1৮ 

[যুরোপে 810৩৮ ১০016 1০1১০ 18৬10 সাহেব এই চিত্ত 
প্রস্তুতি সম্বন্ধে ভেক নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা! করেছেন। তিনি এইরূপ 
বু পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণ করেছেন যে খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা পধ্যস্ত 
তাঁদের পাকস্থলী রসপিগ্ড হতে রস নির্গত করে থাকে। চিন্ত 
প্রস্তুতির ক্ষমতা! কিরূপ অসীম তা এই সকল পরীক্ষা হতে বুঝা যায়। 
এই চিত্ত প্রস্তুতি বংশগত পধ্যন্ত ভতে পারে । যুরোঁপে খই সম্পর্কে 
ইছুর নিষে কয়েকটি পরীক্ষা! করা হয়েছে । ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে 
ইছুরদের খাঁচা হতে খাগ্যের জন্য বাহিরে আসতে শিক্ষা দেওয়া! হয়। 
পরে দেখ! যায যে এই অভাস চিত্ত প্রস্তরতির মধ্যে উহাদের শাবকদের 
মধ্যে বংশগত হয়ে গিয়েছে । এই সম্বন্ধে নিয়োগ পদ্ধতি? শীর্ষক প্রবন্ধে 
বিশদরূপে আলোচনা কর] হয়েছে । ] 

মনোবিজ্ঞানের সাহাফো কিরূপ দুরূহ মামলার কিনারা কর! সম্ভব তাঁর 
প্রমাণ স্বরূপ নিয়ে অপর একটি বিবুতি উদ্ধৃত করা হলো । 

“আমি এ জজসাহেবের বাড়ীতে তদতে এসে বাহিরে ঘরে অপেক্ষা 
করছিলাম । এমন সময লক্ষ্য করলাম বে বাঁড়ীর বহু ভূৃত্যের মধ্যে একজন 
উড়িত্বা ভৃত্য অকারণে বারে বারে ছুতায়-নাতায় আমাদের দেখে চলে 
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যাচ্ছে। আমি সন্দেহবশতঃ তাঁকে কাছে ডেকে বললাম, কিরে! তুই 
ভয় পাচ্ছিস কেন? তোকে তো আমর! ধরতে আসিনি। আয় আয় 
এধারে আয়।” আমার এই উক্তিতে যে প্রতিরোধ শক্তি (12515021706) 
আশু বিপদের সম্ভাবনায় তাঁর মনে দান! বাধছিল ত অচিরে অপসারিত 
হলো । এইরূপ অভয় বাণী প্রথমে ন! পেলে তাঁর প্রতিরোধ স্পৃহ! বিন 
হতো! না বরং ত1 দানা বেধে উঠতো৷ এবং এর ফলে আমাদের গ্রশ্নবান 
সে সহজে এড়িয়ে অপরাধ অস্বীকার করতো! । এইভাবে তাঁর মনের 
প্রতিরোধ ম্পৃহার অবসান ঘটিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কিরে 
তোর দেশ কোথায়? ঘরে ছেলেপূলে আছে !--আহা আহা-হা-হা। 
তোর তো দেখছি মুস্কিল হলো! ।--ভয় নেই তোঁকে আমি বাচিয়ে দেবো। 
আহ। অতগুলো ছেলেপুলে।* মনের প্রতিরোধ শক্তি ইতিপূর্ধেই বিনষ্ট 
হওয়ায় (তার কৃষ্টি অনুযায়ী ) সে আমাদের সহাম্গভৃতিতেই ভেঙে পড়ে 
অপরাধ স্বীকার করে বললে! যে চোরই হাঁরটি সে অমুক দোকানে বিক্রয় 
করে এসেছে । আমাদের বারংবার বাঁকপ্রয়োগে সে বিশ্বাস করেছিল 
যে এই স্বীকারোক্তি তার উপকারে আসবে । এইজন্য তার বিবেচনা 
শক্তি সামরিক ভাবে সে হারিয়ে ফেলেছিল। এর পর সে আমাদের 
চিৎপুর রোডে এক ত্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে আসে, কিন্ত এ সময় এ 
দোঁকান বন্ধ ছিল। অপরাধীকে দুরে রেখে ছন্নবেশে পার্বর্তী 
দোঁকানীকে আমি বলি, “মশাই শ্রী দোকানীর মাতা তাঁর দেশে অত্যন্ত 
গীড়িতা। ওর বাড়ীর ঠিকানাট! যদ্দি দেন তা+ হলে খবরট! দিয়ে 
আসি। প্রতিবেশী দোকানীও ছিল একজন “বামাল গ্রাহক সোজাস্থজি 
জিজ্ঞাসা করলে সে কখনই তার স্বধশ্মীর ঠিকানা বাতলে দিত না। 
এইরূপে ঠিকানা সংগ্রহ করে এ দৌকানীর বাসাবাড়ীতে এসে আমর! 
হাজির হই। এই বাড়ীতে বু ভাড়াটিয়ার বাস। বহু ডাকাডাকি 
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সত্বেও কেউ বলে ন! কার নাম অমুক। এই সময় একজনকে সম্বোধন 
করে চেঁচিয়ে বলে উঠি, “মহাশয়, শীপ্র অমুক বাবুকে ডেকে দিন, তার 
চিৎপুরের দোকানে আগুন লেগেছে, তাই তাকে খবর দিতে এসেছি। 
দোকানী ভদ্রলোক সাবধানী হওয়ায় ঘরে থেকেও এতক্ষণ কোনও 
উত্তর করে নি। আগুনের কথ! শুনে, “যা বলেন কি মশাই” বলে 
বেরিয়ে আসামাত্রই উড়িয়। ভূত্যটী তাকে সনাক্ত করে বলে উঠলো, 
“আজ্জে শুনার কাছেই আমি গহনাঁটা বেচেছি।” আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে 
বাইরে বার করে এনে তাঁর স্ত্রীকে বললাম, “তাতে আরকি? ও, 
বেচেছে তাই কিনেছে । আলমারী থেকে দ্দিন গহনাট। বাঁর করে ।” 
ধল1 বাহুল্য এই সকল বামাল গ্রাহকর। ভারি চোরাই গহন! দোকানে 
না রেখে তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে তা সরিয়ে রাথে। তদন্তের করণীয় 
কার্্যগুলি ছন্মবেশে ও বিছ্যুত্গতিতে করায় এদের কাহারও মনের 
প্রতিরোধ শক্তি দান! বাঁধার সময় পায়নি । এইরূপ তদন্ত কাধ্যকে 
বল! হয় বিছ্যুৎগতি তাদস্ত। মনোবিজ্ঞানে জ্ঞানের উপর ইহার সফলতা 
নির্ভর করে।” 

এই প্রকার তদন্ত রীতি বিছ্যুৎগতিতে না হলে চোরাই দ্রব্য পাওয়। 
যায় না, সাক্ষয-প্রমাঁণও বিন হয়ে যায়। এইরূপ তদন্ত সম্পর্কে অপর 
একটা বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত কর] হলে! । 

“তদস্তকালে গ্র বাড়ীর একমাত্র ভূত্যটার হাঁব-ভাব হতে সে-ই 
বাসনগুলি চুরি করেছে, বলে আমার মনে হলো । অথচ প্র ভৃত্যটা 
বাড়ী হতে অন্ধ কৌঁথাও একটীবারও যাঁয় নি। এই সময় বাটার সংলগ্ন 
থিড়কির পুকুরে এসে আমি দেখি যে পুকুরের পাঁড়ের নিকট একস্থানে 
জলের মধ্যে একটা কঞ্চি পোতা রয়েছে । প্র কঞ্চির নিকট জলে লোক 
নামালে সে এখান হতে কাপড়ে বাঁধা বাসন ক'থানি তুলে নিয়ে আসে। 
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বেশ বুঝ! যায় এ ভূত্যই প্রথানে বাঁসন ডুবিয়ে রেখে নিশানা স্বরূপ কঞ্চিটী 
পুতে রেখেছিল। এ কাপড়খানি ত্র ভৃত্যেরই পরিধেয় বন্ত্ররূপে 
সনাক্তকৃত হয়।” 

তদস্ত কাঁধ্যে সকল প্রকার বিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য । কিস্ত 
কতগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ €বিজ্ঞান” প্রয়োজনমত সৃষ্টি করে নেওয়াও 
উচিত হবে। দৃষ্টান্তব্বর্ূপ পলি বিজ্ঞানের” বিষয় ব্লা যেতে পারে । 
ধূলি তিন প্রকারের হয়ে থাকে, বথা--(১) পখ ধুলি) (২) বাষু ধূলি; 
(৩) খনিজ ধুলি। পথ ধুলি সাধারণতঃ পাছুকা ও পথে সংযুক্ত থাকে । 
বাযু-ধুলি সাধারণতঃ মন্তকের চুলে, কানে, মুখে ও বন্ত্রে অলক্ষ্যে সংলগ্ন 
হয় এবং খনিজ ধুলি সীধারণতঃ ফ্যাক্টরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কার্্যরত 
ব্যক্তিদের নখের নিয়ে, হস্তে, গাত্রে ও বস্ত্র গ্রভৃতিতে সংলগ্ন থাকে । 
ৃষটাস্তত্বরূপ গন্ধকের কারথানায় গন্ধকের কণা, লৌহের কারখানায় 
লৌহচুর ইত্যাদি অলক্ষ্যে শ্রমিকদের দেহে সংলগ্ন হয়। 

অপরাধীরা ঘটনাস্থল হতে পালিয়ে এসে অন্থত্র ধরা পড়ার পর প্রায়ই 
সাফাই দেয় যে তারা আদপেই ঘটনাস্থলে যায় নি। এই ক্ষেত্রে 
অপরাধীর পাছুক1! সংলগ্ন মাটি বা ধূলি সংগ্রহ করে উহ্হার সহিত ঘটনাস্থল 
হতে সংগৃহীত মাটা বা ধুলি সংগ্রহ করে উচ্গাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও 
তুলনা করে বলে দেওয়! যাঁয় যেএী অপরাধী নিশ্চয়ই একবার এ স্থানে 
গমন করেছিল। একজন অপরাধী পালকে এসে ধর পড়ার পর তার 
পাছুকাতে গোবর ও পচা মাটা দেখা যায়। এর পর ঘটনাস্থল পরীক্ষা 
করে দেখ যায় যে এখানেও এরূপ গোঁবর বা পচ মাটী ন্ম্ত আছে। 
বছ ক্ষেত্রে মোটরের চাঁকার তলায় ও উহার খাজে এরূপ দুর্ঘটনার স্থলের 
মৃত্তিকা ও ধুলি সন্গিবেশিত দেখা! গিয়েছে । 

[ দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল হতে বহু দূরে সংঙ্ষিষ্ট মোটরগাঁড়ী পাকড়াও 


১৫১ পুলিশি তদস্ত--উপকরণ 


করার পর উহার চাকার তলায় ও খাঁজে এবং অন্ঠান্ত স্থানে কাদা, মাটা, 
ধূলি পরিদর্শন করা উচিত। এই কাঁদা মাটা ধুলি প্রভৃতির সহিত অস্ত 
রক্তের দাগ, আহত বা নিহতের কাপড়ের অংশ,বা তত্ত,মাংস বা ছাল, এবং 
কেশ গ্রভৃতিরও খোঁজ করা উচিত হবে। এস্ছাড়া আরও দেখতে হবে 
সংঘাতের স্থানে অপর শকটের রঙ সন্নিবেশিত হয়েছে কি”ন। এবং উহান্প 
কোন্‌ কোন্‌ অংশ কিরূপ বিকৃত বা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হয়েছে । গাড়ীর 
কোনও স্থানের কাচ তগ্ন হলে উহাও সাবধানে পরিলক্ষ্য করতে হবে। 
এবং ঘটনাস্থল হতে সংগৃহীত কীচের টুকরা সংগ্রহ করে এনে দেখতে 
হবে যে এর সকল কাচের টুকর! প্র গাড়ীর কাচের ভগ্ন টুকরা কিনা? 

বহুস্থলে মোটরগাড়ীর নম্বরের একটী ছুইটী “ডিজিট” ভুল করে ট্ুকে 
নেওয়া হরেছে। এই স্থলে এ গাড়ীর আকার (সিডন্‌ বডি ঢাকা 
বা থোলা, কি রডের, ছোট না বড়, ইত্যাদি) জেনে নিয়ে নম্বরের 
'ডিজিটের কমবিনেশন ও পরামুটেশন দ্বারা সম্ভাব্য বা প্ররূত নঘ্থর 
বুঝে উহার সহিত গাঁড়ীর আকুতি প্রভৃতির সহিত তুলনা! করে দুর্ঘটনার 
জন্য দায়ী শকটটী খুঁজে বার করা যায়। ] 

তদন্তকারী রক্ষীদের ফোরেন্িক সায়েন্স সপ্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন, তা” না হলে ঘটনাস্থলে এসে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার জন্য তারা গ্রহণ করবেন তা জানবেন কি করে? কোনও 
এক পাঁচিলের উপরে ন্থস্ত কীটা তারের বেড়া ডিউবার সময় অপরাধীর 
গীত্র ক্ষতবিক্ষত হওর স্বাভাবিক । ফোরেন্দিক সারেন্সে অভিজ্ঞ হলে 
তদন্তকারী অফিসার নিশ্চয়ই এ স্থানে কাপডের তস্ত, রক্ত, মাথার কেশ 
বা গাত্র লোম, মাংস বা ছাল সংলগ্ন আছে কি”না তা খুঁজে দেখবেন। 
কারণ এই তস্তর সহিত অপরাধীমন্ত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রের তন্তরঃ এবং 
প্র রক্ত, মাংস, ছাল, কেশ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উহার দেহ পরীক্ষা! 
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করে, এবং উহীর কেশ ও বক প্রভৃতি তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা! করে প্র 
ব্যক্তিই যে অপরাধী ত| জানা যাবে। 

এইভাবে আমর! দেখতে পাবে! যে তদন্তকারীদের কেবলমাত্র আইনজ্ঞ 
হলেই হলো! না, তাদের বন্থবিধ শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ হওয়। 
চাঁই। বহু ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ আলোচনা 
করে তাঁদের মনের কথা জেনে নিতে হয়। এইরূপ আলোঁচন! সুষ্ঠভাবে 
সমাধা করতে হলে নিজেকে বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে, তা না হলে 
আলাপ আলোচনা! দ্বারা কাউকে বিমুগ্ধ করা অসম্ভব। সাহিত্যিকদের 
সহিত আলোচনাঁকাঁলে যেমন বিবিধ দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে হবে 
তেমনি দার্শনিকদের সহিত আলোচনায় বিবিধ দর্শন ও বিজ্ঞানের 
অবতাঁরণ! করা চাই। এক বথাম্ন পুলিশ অফিসারদের প্রতিটা শান্ত্রেই 
প্রাথমিক জ্ঞান কিছু কিছু অর্জন করে রাখতে হবে । এছাড়া তাদের 
আরও হুতে হবে বলিষ্ঠ, সাহসী, চরিত্রবান এবং কর্মঠি। এদেশের, 
সংস্কৃতি চায় যে দেশের রক্ষকগণ সাধুচরিত্রের হবে, তা না হলে তাদের 
প্রতি এদের বিশ্বাস কিছুতেই আসবে না। এইজন্যে একাধারে যৌন 
এবং অযৌনজ চরিত্র উত্তম রাখতে এদেশের বক্ষীরা বাধ্য । 


রীতি নীতি-_শাসন সপ্মকীয় 


শাদন সম্পর্কীয় কার্য নুটর্নপে পরিচালিত করার উপর সমগ্র রাষ্ট্রে 
মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে থাকে। রক্ষী বিভাগে শাসন সম্পকীয় দক্ঘতার 
প্রয়োজন যে সর্বাধিক ইহা সর্ধতভাবে স্বীকার্ধয। পুলিশ বিভাগীয় 
অফিসারদের বহুবিধ কর্তব্যের মধ্যে মানুষের সহিত ব্যবচাঁর শিক্ষা অন্ততম। 
সাধারণতঃ রক্ষিগণকে তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়েছে, 
বথা--ফরিয়াদী বা ক্ষতি গ্রন্ত ব্যক্তি, অপরাধী বা আসামী; এবং এই 
উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিদের বন্ধুবান্ধব, 'আতীয়ম্বজন ও শুভাকাঁজ্িগণ। 
এতত্ব্তীত রক্ষিগণকে উর্ধতন এবং অধস্তন অফিসারদের সহিত 
পারস্পরিক ব্যবহার সম্পর্কীয় রীতি-নীতিও সাবধানে শিক্ষা কর! 
প্রয়োজন । 

প্রথমে জনসীধারণের সহিত রক্গীদের ব্যবহার কিরূপ হওয়। উচিত 
সেই সম্বন্ধে বলা যাক । সাধারণ ভাঁবে বল! যেতে পারে যে রক্ষীমাত্রেই 
কোনও ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য না হলেও সমগ্রভাবে দেশবাসীর সেবক। 

থরিদ্বারগণ যেমন ব্যবসায়ীদের লক্ষী তেমন পুলিশের লক্ষ্মী হচ্ছে 
পাবলিক। অর্থাৎ একের জন্যই অপরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এইজন্য 
পাবলিককে পুলিশের প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে তাদের সহিত করতে হবে 
সুমধুর ব্যবহার । কিন্তু এই সম্পর্কে দুর্বলতা দেখানো বা! আত্মসম্মান 
কষুপ্ন করলে ফল হবে বিপরীত। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে খুসী করতে 
গিয়ে সমগ্র দেশের তাঁরা অপকার করে বসবেন। রক্ষিগণ "গার্জন অব. 
পাবলিক" নন বটে কিন্তু তারা গার্জেন অব. পিশ+) জনতা সম্পর্কীয় এই 
দুইটী বিষয়ে সামঞ্জস্য আনতে রক্ষিগণ বাঁধ্য। সমাজকে রক্ষা করতে 
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ছলে প্রয়োজনবোধে উহার দেহে অস্ত্রোপচার করতেও দ্বিধা করলে চলবে 
না। এইজন্য কঠোরতা অবলগ্ন করলেও রক্গীদের তা করতে হবে মুছু 
(মৃছ+মিষ্টি ) হাসির সহিত, যাতে জনতা বুঝতে পারে যেটুকু বাথ তাঁর 
দিয়েছেন ত! তার] বাধ্য হয়েই দিয়েছেন, এবং যতটুকু ব্যথা তীরা 
দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী ব্যথা তার! নিজেরাই পেয়েছেন। 

জনতার সহিত রক্ষীদের ব্যবহার অবস্থাভেদে ছুই প্রকারের হওয়। 
উচিত, যথা-__(১) অসং্লিষ্ট জনসাধারণ, (২) মাঁমল! সম্পর্কে যারা আগত। 
অসংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সহিত মন খুলে মেলামেশ! কর! যেতে পাঁরলেও 
মামল! সম্পর্কীয় (লাঁকজনদের সহিত সেইক্বপে মেলামেশ! করলে চলবে 
না) কারণ এইখানে পরস্পর বিরোধী বিবিধ স্বার্থসম্থলিত ব্যক্তিদের 
তাদের সম্মুখীন হতে হয় । এই স্থলে একদলের সহিত 'অতিশর বন্ধত্ভাব 
উহাদের বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তিদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। 
এই ক্ষেত্রে বাঁকসংযমের এবং মনের ভাব গোঁপনের প্রয়োজন সর্বাধিক । 
এমন কি কোন পক্ষের মামলা! তার! বিশ্বাস করছেন এবং কোন পক্ষের 
পক্ষে তারা রায় দেবেন তা রিপোর্ট দাখিলের শেষ দিন পর্যযস্ত কোনও 
পক্ষকেই গ্ানতে দেওয়া উচিত হবে না। তদন্তের প্রারস্তে বা মধ্যপথে 
নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ অভিযোগ মুখর হয়ে 
তদন্তকারীর বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা নালিশ জানিয়ে তাকে অপদস্ত করতে 
পারে। এইরূপ মামলার তদন্তে কোনও পক্ষের বাড়িতে অধিকক্ষণ 
অপেক্ষা করা ব| অন্গরোৌধে পড়ে চা পান কর উচিত হবে না। কিন্ত 
যদ্দি অবস্থা গতিকে এইরূপ এক পরিস্থিতি ঘটে গিয়ে থাকে তাহলে 
তদন্তকারী রক্ষীর উচিত এ্রথান হতে বেরিয়ে এসে বিপক্ষ পক্ষী ব্যক্তির 
বাড়িতেও ঠিক অতটুকু সময় অতিবাহিত করে তাদেরও আপ্যায়িত গ্রহণ 
করা। অন্যথায় এক পক্ষীয় ব্যক্তিদের ধারণা হতে পারে যে তাস্তকারী 
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অফিসারদের সহিত অপর পক্ষীয় ব্যক্তিদের অন্ঠায়রূপে বন্ধুত্ব স্থাপন য়ে 
গিয়েছে । এতদ্বতীত তদন্তকারী অফিসারদের সহিত যদি কারও বন্ধুত্ব, 
আত্মীয়তা বা বাধ্যবাধকতা! পূর্ব হতেই হয়ে থাঁকে তাহলে তাদেরও 
উচিত হবে তাদের মামলার তদন্ত নিজেরা না করে অন্ত এক অসংশ্লিষ্ট 
অফিসারকে সেই মামলার তদন্ত করতে বলা। অবশ্য এই মামলার 
দুইটা পক্ষ যদি নিরপরাধী শ্রেণীর মানুষ হয় তাহলে এইরূপ ব্যবস্থা 
প্রযোজ্য। সাধারণ চোর ডাকাত সম্পর্কীয় মামলার ফরিয়াদির আনীত 
অভিযোগের তদন্ত সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা অবলগ্নের প্রয়োজন নেই। 
রক্ষীদের মনে রাখা উচিত যে মানুষ যখন থালায় বা পুলিশে আসে 
তখন সে কম বা বেণী ছুঃখভারা ক্রান্ত (৪80071০5০৩৫ ) মন নিয়ে আসে। 
খুবই ব্যথা না পেলে বা অন্ুুবিধায় না পড়লে বা বিশেষ রূপ ক্ষতিগ্রস্ত ন! 
হলে কারও থানায় আসার প্রয়োজন হয় না। এইজন্য রক্ষীদের এই 
সকল ব্যক্তিদের রোগী রূপে গ্রহণ করে সাত্বনীর বাণী শুন্ণনে! উচিত 
হবে। এদের কারও কারও পক্ষে রক্ষীদের ভুল বুঝে তাদের প্রতি রূঢ় 
ব্যবহার করলেও করতে পারে, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও রক্ষীদের উচিত 
ডাক্তারদের ন্যায় তাদের রোগী মনে করা। আমরা জানি মানুষের 
মনের গাঁটে গাঁটে প্রতিরোধ স্পৃহ! আছে। এই প্রতিরোধ স্পৃহার জন্য 
আমাদের অবচেতন মনের সব ইচ্ছা বাইরে প্রকাশ পায় না। কিন্ত 
মানুষ উত্তেজিত, ক্ুদ্ধ, ভীত ও শোকে মোহাচ্ছন্ন হলে এই প্রতিরোধ 
শক্তির বিলোপ ঘটে । তারা তখন যা বলা উচিত বা যা কর! উচিত নয় 
তাই তারা বলে বাকরে বসে। কখনও কখনও এইরূপ ক্ষেত্রে তার। 
মস্তিষ্কের আদেশ ব্যতিরেকেও পরিচালিত হতে পারে । এইরূপ ক্ষেত্রে 
তাদের মানসিক রোগী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারেনা । এই 
সময় রক্ষীদের উচিত হবে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে- তাদের 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৫৬ 


সাত্বন! বাণীর দ্বারা নিরাময় করে, তাঁদের মনের যা কিছু ভয় ভাবনা 
অবিশ্বাস ও ভুল ধারণ! দূর করে তাদের নিরাময় কর! । কি কারণে 
ইচ্ছা থাক! সত্বেও অভিযোগকারী ব্যক্তিকে সমধিক সাহায্য কর! গেল না 
তা আইনগত বিশ্লেষণ দ্বার! শুধু তাদের বুঝিয়ে দ্রিলেই হলো না, সেই 
সঙ্গে তাদের এও বলে দ্বিতে হবে যে কোথায় ও কেমন করে তাঁদের 
সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে । প্রায়ই দেখ! গিয়েছে যে প্রয়োজনীষ 
ব৷ অপ্রয়োজনীয় সব কথ! বলতে দ্রিলে এবং ধৈর্যাসহকাঁরে সময় নষ্ট করে 
ত! শুনলে মানুষের মন হাক্কা ভয়ে যায় এবং সে খুশী হয়েউঠে। আমার 
মতে সুযোগ ও সুবিধে থাকলে আইনের “ওয়াঁডিউঃ-এর বদলে আইনের 
£স্প্রিট্‌” বা উদ্দেশ্ত গ্রহণ করাই স্ুধীমাত্রেরই উচিত হবে। এছাড়া একটা 
আইন দ্বার ঘা পারা যায় না-_তা”ই অপর আইন দ্বারা পার! যাঁয়। 
উদ্দেশ্ঠ মহৎ থাঁকলে দৌষও যে গুণ হয়ে যায় তা অনন্বীকাঁ্য । তবে দেখতে 
হবে এর দ্বারা সত্য সত্যই সমাজ উপকৃত হচ্ছে কিনা, একটা অপরাধ নিরোধ 
করতে গিয়ে অপর একটী অপরাধ করা হচ্ছে কিনা! এবং একজনের উপকার 
করতে গিয়ে অপর জনের কিংবা নিজের অপকার করা হচ্ছে কিনা। 
রক্ষীদের ব্যবহার যেমন জনতার প্রতি মধুর হওয়া উচিত তেমনি 
মধুর ব্যবহার জনতারও বক্ষীদের প্রতি করা উচিত। জনতার বুঝা 
উচিত যে রক্ষীদের বছু পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্থলিত ব্যক্তির সহিত ব্যবহার 
করতে হয়, এইজন্য সকলকেই সকল সময় একত্রে ও একই রূপে খুশী করা 
তাদের পক্ষে কথনই সম্ভব হতে পারে না। এছাড়া তার! সাধারণের 
সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণকে রক্ষা তো করতেই পারে না এমন কি ক্ষেত্র 
বিশেষে তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদেরও তাঁরা রক্ষা করতে 
পারে নি। এইজন্ স্ৃষু শাঁসন কার্যের জগ্য রক্ষীদের ন্ায় জনসাধারণেরও 
দায়িত্ব কমনয়। এছাড়া রক্ষীদলও সাধারণ মান্য, সাধারণ মানুষের 


১৫৭ রীতি নীতি-_শাসন সম্পর্কীয় 


স্তায়ই তাদেরও স্ত্রী পুত্র, রোগ শোক, চিস্তা ভাবনা আছে। দিবা রাত্রি 
যাঁদের পরিশ্রম করতে হয় তাঁদের মেজাজ সব সময় ঠিক নাও থাকতে 
পারে। গ্রতিদ্দিন প্রতি মুহূর্তে তাদের বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে হয়। 
দৈবাৎ একজনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বসলে প্র রক্ষী নিজেতা 
ভুলে যায়, কিন্তু এ ভুক্তভোগী ব্যক্তি জীবনে &ঁ একদিনই হয়তো পুলিশের 
সংস্পর্শে এসেছে, এইজন্ত সে তার এ খারাপ ব্যবহার জীবনভোর মনে 
রাখে এবং অধথ। পুলিশমাত্রেরই নিন্দা করে বেড়ায় । সমষ্টিগত ভাঁবে পুলি- 
শের নিন্দার যা কিছু কারণ তা এইখানেই । এই সকল বিষয় ভেবে জন- 
সাধারণের বরং রক্ষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে তাঁদের সর্ববিষয়ে 
সাহায্য কর উচিত। পৃথিবীর প্রতিটা দেশের পুলিশদলের প্রকৃত অবস্থা 
কিরূপ তা নিয়ের একটী গণ-গল্প হতে বুঝা যাবে। 

“এদের জীবনের সহিত অরণ্যবাসী একশ্রেণীর মনুষ্কগোষ্ঠির জীবনের 
সহিত তুলনা করা যেতে পারে । এরা আত্মরক্ষার্থে এ গহন বনে মাচা 
বেধে তার উপর বসবাস করে । মশা প্রতিদিন দুই একটা তাদের 
কামড়াবেই, মাঁঝে ছুই একটা কীাকড়৷ বিছাঁও। কিন্তু এর জন্য তারা! 
অধিক চিন্তিত নয়, তাদের বাঁঘে না৷ খেলে ও কুস্তীরে না ধরলেই হলো। 
ছু'দশ বৎসরে একবার ছু*বাঁর সর্পাঘাত হতেও তাঁদের আত্মরক্ষা করতে 
হয়, ঝাঁড়ফু'ক করে বা ওষধ লেপন করে । এস্ছাঁড়া সেখানে একপ্রকার 
অদৃশ্য বীজাণু আছে, তাকে বলে “গোপন কীট”, হয় তে! এই বীজাণু 
আট বৎসর পূর্বে কারুর দেহে ঢুকে বসে আছে, কিন্তু সে তা জানতেই 
পারে নি। আঁট বংসর পর বিশেষ একটী আকাজ্ষিত দিনে বা ক্ষণে 
সে জানতে পারবে থে এ দিন হতে আট বৎসর পূর্বে তার ফুসফুস এ 
বীজজাণু বিকৃত ও ফৌপরা করে দিয়েছে, জীবনে তার উন্নতির আর 
কোনও আশাই নেই।» 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৫৮ 


উপরের রহক্যোক্তি সম্পূর্ণ সত্য না হলেও রক্ষীদ্দের যে কঠোর 
জীবন-যাপন করে পুড়ে সোনা হয়ে বার হতে হয়; সেকথা অতীব 
সত্য। এইরূপ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রক্ষিগণ সমাজের শ্রেষ্ঠ মাঁচষ 
হওয়াই শ্বাভাবিক। এই দ্দিক হতে বিচার করলে রক্ষিগণ জন- 
সাধারণের গর্ধের বস্তুই হওয়া উচিত। 

জনতা! ও রক্ষীদের পারস্পরিক ব্যবারের কথা বল! হলো, এইবার 
উর্ধতন এবং অধস্তন রক্ষীদের পারস্পরিক ব্যবহারের কথা বল! যাঁক। 
অধস্তন অফিসারদের প্রতি উর্ধতন অফিসারদের কিরূপ ব্যব্ার হওয়! 
উচিত সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলে থাকেন যে কি 
অধস্তন অফিসার এবং কি জনসাধারণ এই উভয়েরই নিকট একটা 
পোষাকী (09101000181 ) ভাব দেখানে। উচিত হবে। অজানার 
প্রতি মানুষের বে ভয় ও ভক্তি থাকে জানা লোকের প্রতি ত৷ স্বভাবতই 
কাকর থাকে না। এ ছাড়া জাীকজমক ও পোষাকী ভাব এবং দূরত্ব 
গ্রায়ই একটী সমীহ ভাবের স্যষ্টি করে থাকে । বাধ্যতা ও নিয়ম- 
তারিক কারণে ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্তু অপর পক্ষীয়েরা 
বলে থাকেন যে অহেতুক ভীতি ও সমীহ প্রভৃতির কারণে অধস্তন 
অফিসররা উর্ধতন অফিসারদের নিকট মনের কথা সকল সময়ে বলে না, 
এমন কি বহুক্ষেত্রে এইজন্য তাঁরা বনু প্রয়োজনীয় সত্য গোপন করে 
গিয়েছে, ত৷ যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে জানায় নি। অবশ্ঠ তারা এ কথাও 
বলে থাকেন যে এই উর্ধতন এবং অধন্তন অফিসারদের মধ্যবর্তী কয়েকটা 
পদের সৃষ্টি করে এই অন্থবিধা দূর কর! যেতে পাঁরে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
এই মধ্যবিভ্ত অফিসাররা এই উর্দতন এবং অধস্তন অফিসারদের মধ্যে 
ংযোগের কার্ধা করতে পারবে । এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে প্রতীত 
হবে যে এই সম্পর্কীয় দুইটী মতবাঁদের মধ্যে সামঞ্রম্ত রেখে রক্ষীদের 


১৫৯ রীতি নীতি-_শাসন সম্পকীয় 


পারস্পরিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কর! উচিত। কিন্তু প্রত্যেক অফিসারের 
স্মরণ রাখা উচিত যে উর্ধতন অফিসারদের ধাগ্লায় তুলানে! স্তর 
হলেও অধস্তন অফিসারদের এরপে ধাগ্গায় তুলানো যায় না। একজন, 
অফিসারের প্রর্কৃত এলেম, চরিত্র ও দক্ষত। উর্ধতন অফিসারদের নিকট. 
অজ্ঞাত থেকে গেলেও অধস্তন অফিসারদের নিকট তা, ধা! পঞ্চ 
যায়। এইজন্য অধস্তন অফিসারদের নিকট সম্রদ্ধ ও নিরবিচ্ছন্ 
আগত্য পেতে হলে শুধু অফিসার ভিসেবে নয় মানুষ হিসেবেও 
শ্রেষ্ঠতর হতে হবে। উর্ধতন অফিগারদের এইজন্য আত্মাকে বঞ্চিত 
করেও এমন তাবে ভীবনবাত্রা নির্বাহ করতে হবে যাতে কারুর তাদের 
প্রতি ঘ্বণার ব সন্দেহের উদ্রেক ন! হয়, কেবলমাত্র এই উপায়েই তারা 
তাবেদার রক্ষীদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আঁচ্গন্য আদায় করতে সক্ষম। 
এস্ছাড়া যে কাধ্য তার! অধস্তন রক্ষীদ্দের নিকট আশ] করেন, সেই 
আদর্শ ও কাধ্য হতে নিজেকে একটি দ্বিনও বিচ্যুত করলে চলবে না । 
অধস্তন অফিসাররা যদ্দি বুঝে উর্ধতন অফিসার তাদের মতই কঠোর, 
পরিশ্রমী, সনয়জ্ঞানী ও নিয়মতান্ত্রিক তবেই কর্তব্চুতির জন্ত যা কিছু 
ধমকাধমকি ঝা সাজ তার! মনে প্রাণে অনুমোদন করবে। এছাড়া 
উর্ধতন অফিসারদের আরও কয়েকটা গুণের অধিকারী হওয়া চাই। 
এই সকল গুণ একটা স্থখী পরিবারের প্রধান বাক্তির অনুরূপ হওয়া 
উচিত। বনক্ষেত্রে অধন্তন অফিদারগণ তাদের অভাব অভিযোগের 
কথা উর্ধতন অফিসারদের জানাতে পারে নি। এইজন্য উর্থতন 
অফিসারদের উচিত হবে এই সকল অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে থোঁজ খবর 
নিয়ে তা জেনে বা বুঝে নিয়ে যথা সত্বর তা অপসারিত করা । কারুর 
কারুর অভিবৌগ তুল ধারণা প্রস্থত হলেও তা বাঁর হয়ে আসতে দেওয়া 
উচিত । অভিযোগের মধ্যে মনের ব্যথা বার হয়ে এলে মন এমনিই 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬০ 


হাক্কা হয় এবং কোন লোকটী কিবা কে তা”ও অবগত হওয়া যাঁয়। 
এইজন্ত উর্ধতন অফিসারদের উচিত হবে অধস্তন অফিসারদের অন্যায় 
অভাঁব ও অভিযোগ ধীর ভাবে শুনে যাওয়া এবং এমন এক অনুকূল 
পরিবেশের সৃষ্টি কর! যাতে পে তার মনে ক্ষোভ চেপে না রেখে 
নিঃসক্ষোচে তা বার করে দিতে পারে। উর্ঘাতন অফসারদের ভুলে 
গেলে চলবে ন1 তাঁদের য1 কিছু হাঁত বা পা তা এই অধস্তন অফিসাঁরগণই 
এবং তাদের সকলের সমবেত চেষ্ট। (6৪10 01]. ) ব্যতীত কোনও 
কার্ধাই সুষ্ঠ ভাবে সমাধা হতে পারে না।. উর্ধীতন অফিসারদের 
ব্যক্তিগত একটী কার্যের মধ্যেও কোনও অধস্তন অফিপারকে টেনে 
আনা আদপেই উচিত হবে না। ইহা রক্ষীন্থলভ নিয়মতান্ত্রিকতার 
অতীব ক্ষতিকর এবং ইহা একটা অপরাধও বটে। এস্ছাঁড়া উর্ধতন 
অফিসারদের মন হওয়া উচিত নিরপেক্ষ ও গুণগ্রাহী, অধস্তন 
অফিসারদের প্রতিটা উত্তম কার্য্যের জন্য তাঁদের আগ্রহ্গীলও হতে হবে 

উর্ধতন অফিনারগণের মন যদি বিকৃত (০০:5০:5৭ ) হয় তাহলে 
উহ! রাষ্ট্রের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর | এইজন্য সময় সময় তীরের আত্ম- 
বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে । নিয়ে এই সম্পর্কে একটী বিবৃতি 
উদ্ধৃত কর! হলো। 

“অমুক অধস্তন অফিপারটীকে দেখলেই আমার যেন কেমন এক 
বীতরাগ আসতো । অথচ সে আমার কাছে কোনও অপরাধেই 
অপরাধী ছিল না। কাঁজকর্মও যে তাঁর খুব থারাপ তা”ও নয়। এই 
সম্পর্কে আমি নিজেই নিজের মনোবিষ্লেষণ করি । ধীরে ধীরে আমার 
মনে পড়ে পাঠ্যকালে'কোঁনও এক ব্যক্তি আমাঁদের পরিবারের বিশেষ 
ক্ষতিলাধন করে। এবং এ ব্যক্তির মুখাবপ্বের সহিত আমার এই 
নির্দোষ অফিসারটীর মুখাবয়বের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। 


১৬১ ব্ীতি-নীতি--শাসন সম্পকীয় 


এইরূপ আত্মবিঙ্গেষণের দ্বারা আমি আমার অবচেতন মনের এই 
অহেডুক বিরাগ দূর করে ফেলেছিলাম” 

এইরূপ আর একটী বিকৃত মনের উদ্দাহরণ স্বরূপ অপর একটী উক্তি 
নিয়ে উদ্ধৃত কর! হলো-_-সৌভাগ্যের বিষয় ভারতীয় পুলিশ এইরূপ বিৃষ্ত 
মনের পরিচয় কদাচ দিয়েছেন। 

“অপরের মনে ভীতির উদ্রেক না করতে পারলে কেবলমাত্র প্রীতি 
ও ভক্তি নিরর্থক। যতক্ষণ না কেউ বুঝবে তুমি কামড়াতে পার, 
ততক্ষণ তাঁরা তোমাকে মানবে না। যদ্দি তুমি একদিন কারুর উপকার 
করে!, তা”হলে পরদিন সে তোমার কাছে আবার এক উপকার 
চাইবে। এই উপকার প্রত্যাশীর কোনও শেষ নেই। যেদিন 
হতে তুমি তার উপকার কর! বন্ধ করবে সেইদিন হতে সেই ব্যক্তি 
নিন্দামুখর হয়ে তোমার ক্ষতি করতে সচেষ্ট হবে। অধিক সংখ্যায় 
কারুর উপকাঁর করলে সে উহা! উপকাঁর মনে না! করে সে উহা তার 
একটী ন্যায্য প্রাপ্য বা দাবী মনে করে। কিন্ত তুমি যদ্দি হুবিধে 
পেলেই লোকের ক্ষতি করতে সমর্থ হও, তাহলে তারা তোমাকে 
সর্বদা ভয় করে চলবে। তারা কাচ তোমার সামান্তমাত্র বিরাগ- 
ভাজন হতে সাহসী তো! হবেই না বরং নানারূপে তারা তোমার আদেশ 
শুনতে ও উপকার করতে সচেষ্ট হবে; প্রতিদানে তারা তোমার নিকট 
হতে শুধু এইটুকু চাইবে যে তুমি যেন দয়া করে কোনও দিন তাদের 
কোনও ক্ষতি করে না বসে11” 

এইরূপ মতবাদ এই যুগে আমি অচল বলে শানু করি। এই যুগে 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুদক্ষ ও স্থখী একটী পরিবার। মধ্য যুগে ধারণ! 
ছিল যে, যেযত বড় বুলিই (73011) সেই ততো! ভালো অফিসার। 
আধুনিক যুগে ইহা সর্ধত্রই পরিত্তজ্য। কারণ অধন্তন অফিসারগণ উর্ধতন 

১১-৮ম 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬০ 
হবন্থা হয় এবং কোন লোকটা কিবা কে তা+ও অবগত হওয়া যায়। 
ঘরইজন্ত উর্ধতন অফিসারদের উচিত হবে অধন্তন অফিসারদের অন্ঠাঁয় 
অভাব ও অভিযোগ ধীর তাবে গুনে যাওয়া এবং এমন এক অনুকুল 
পরিবেশের সৃষ্টি করা যাতে মে তার মনে ক্ষোভ চেপে না রেখে 
দিঃসঙ্কোচে তা বার করে দ্দিতে পাঁরে। উর্ধতন অফসাঁরদের তুলে 
গেলে চলবে ন! তাদের যা কিছু হাঁত বা পা তা এই অধন্তন অফিসারগণই 
এবং তাদ্দের সকলের সমবেত চেষ্ট! (09200 %০:.) ব্যতীত কোনও 
কার্ধাই সু ভাবে সমাঁধা হতে পারে না।. উর্ধতন অফিসারদের 
ব্যক্তিগত একটী কাঁ্যের মধ্যেও কোনও অধস্তন অফিপারকে টেনে 
আনা আদ্পেই উচিত হবে না। ইহা রক্ষীস্থলভ নিয়মতাস্ত্রিকতার 
অতীব ক্ষতিকর এবং ইহা একটা অপরাধও বটে। এছাড়া উর্ধতন 
অফিসারদের মন হওয়া উচিত নিরপেক্ষ ও গুণগ্রাহী, অধস্তন 
অফিসারদের গ্রতিটী উত্তম কার্যের জন্য তাদের আগ্রহশীলও হতে হবে" 

উর্ধতন অফিপাঁরগণের মন যদি বিকৃত ( 25:৮০:9৩] ) হু তা”হলে 
উহা রাষ্ট্রের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর । এইজন্য সময় সময় তাঁদের আত্ম- 
বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিয়ে এই সম্পর্কে একটী বিবৃতি 
উদ্ধৃত কর! হলে! । 

“অমুক 'অধন্তন অফিপারটীকে দেখলেই আমার যেন কেমন এক 
বীতরাগ আসতো । অথচ সে আমার কাছে কোনও অপরাধেই 
অপরাধী ছিল না। কাজকর্মও যে তাঁর খুব খারাপ তা?ও নয়। এই 
সম্পর্কে আমি নিজেই নিজের মনোবিষ্লেষণ করি । ধীরে ধীরে আমার 
মনে পড়ে পাঁঠ্যকালে+কোনও এক বাক্তি আমাদের পরিবারের বিশেষ 
ক্ষতিলাধন করে। এবং এ ব্যক্তির মুখাবয্রবের সহিত আমার এই 
নির্দোষ অফিসারটীর মুখাবয়বের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। 


১৬১ রীতি-নীতি-_-শাসন সম্পকাঁয় 


এইরূপ আত্মবিশ্গেষণের দ্বারা আমি আমার অবচেতন মনের এই 
অহেতুক বিরাঁগ দূর করে ফেলেছিলাম |” 

এইরূপ আর একটা বিকৃত মনের উদাহরণ স্বরূপ অপর একটী উক্তি 
নিয়ে উদ্ধত কর! হলো-__সৌভাগ্যের বিষয় ভারতীয় পুলিশ এইরূপ বিরু্ত 
মনের পরিচয় কদাচ দিয়েছেন। 

“অপরের মনে ভীতির উদ্রেক না করতে পারলে কেবলমাত্র প্রীতি 
ও ভক্তি নিরর্৫থক। যতক্ষণ না কেউ বুঝবে তুমি কামড়াতে পাঁরঃ 
ততক্ষণ তাঁরা তোমাকে মানবে না। যদি তুমি একদিন কারুর উপকার 
করো, তাহলে পরদিন সে তোমার কাছে আবার এক উপকার 
চাইবে। এই উপকার প্রত্যাশার কোনও শেষ নেই। যেদিন 
হতে তুমি তাঁর উপকার কর! বন্ধ করবে সেইদিন হ”তে সেই ব্যক্তি 
নিন্দামুখর হয়ে তোমার ক্ষতি করতে সচেষ্ট হবে। অধিক সংখ্যান়্ 
কারুর উপকার করলে সে উহা! উপকার মনে না করে সে উহা তার 
একটী স্টাষ্য প্রাপ্য বা দাবী মনে করে। কিন্ত তুমি যদি সুবিধে 
পেলেই লোকের ক্ষতি করতে সমর্থ হও তাহলে তারা তোমাকে 
সর্ধবদা ভয় করে চলবে। তাঁরা কদাচ তোমার সামান্তমাত্র বিরাগ- 
ভাজন হতে সাহসী তো হবেই না বরং নানারূপে তারা তোমার আদেশ 
শুনতে ও উপকার করতে সচেষ্ট হবে; প্রতিদানে তারা! তোমার নিকট 
হতে শুধু এইটুকু চাইবে যে তুমি যেন দয়া করে কোনও দিন তাদের 
কোনও ক্ষতি করে না বসে। |” 

এইরূপ মতবাদ এই যুগে আমি অচল বলে খ্যন্র করি। এই যুগে 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুদক্ষ ও সী একটী পরিবার । মধ্য যুগে ধারণ! 
ছিল যে, যে যত বড় 'বুলিই (0117) সেই ততো ভালো অফিসার 
আধুনিক যুগে ইহা সর্ব্রই পরিত্যজ্য। কারণ অধস্তন অফিসারগণ উর্ধতন 


১১ 


" অপর্াধ-বিজ্ঞান ১৬২ 
-অফিদারদের ব্যক্তিগত কর্মচারী নয়, বরং উভয় দলই সমানভাবে রাষ্ট্রের 
কর্মচারী রাষ্ট্রের তথা দেশের হিতাহিতের জন্য উভয়দলই দ্ব স্ব ক্ষেত্রে 
সমানভাবেই দায়ী। এইরূপ মলোবৃত্তি যে কোনও দলই পছন্দ করে নি, 
তা কয়েকটী গণগল্প অন্ধাবন করলে বুঝা যাবে। কোনও একটী 
বিশেষ বাবস্থা মানুষ অপছন্দ করলে সেই সম্বন্ধে মুখে মুখে বনু হাস্যকর 
গণগল্পের ্ষ্ট হয়। এই সকল গণগল্লের হছষ্টির তারিখ সময় নির্ধারণ 
করতে পারলে এ সময়কার জনগণের বিবিধ অস্থবিধা ও সমস্যার বিষয় 
অবগত হওয়! যাক্স। এইরূপ একটী গণগন্প প্রমাণস্বদ্ূপ নিয়ে উদ্ধত 
করা হলো । 

প্প্রথম মহাসমরে মেসোপটিমিয়াতে আমি একজন সাধারণ সৈনিকরূপে 
গমন করেছিলাম । এইখানে ধীরে ধীরে আমার কয়েক ধাপ পণ্দোন্নতিও 
হয়েছিল। একদিন আমরা কেমন কম্যান্ড করতে শিখেছি তা পরীক্ষা 
করার জন্তে একজন কর্ণেল সাহেব আমাদের শিবিরে এসে উপস্থিত 
হ'লেন। একটা ক্ষুদ্র সৈম্তদলকে প্যারেড করানোর জন্য আদিষ্ট হয়ে 
আমি ভাবছিলাম কম্য।গু কার্য কিরূপে স্ুক্ক করবো । এমন সময় এমন 
একটা মতলব আমার মাথায় এলো যাতে আমি পরীক্ষায় পাশ তো 
হ'লামই এমন কি উহাতে প্রথম স্থানও অধিকার করলাম। আমি 
প্রথমেই ছুটে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান একজন সিপাহীর টু'টি চেপে 
ধরে বলে উঠলাম «এই উদ্লুক কাহাকো! তুম শির হেলাতা, জানতা 
নেছি হাম কৌন? আভি তুহার আথ উথাড়কে শির তোড় দেজে । 
ঠিকসে খাড়া হও।, এর পর আমাকে আর একটী মাত্রও কম্যাণ্ড 
উচ্চারণ করতে হয় নি। অঙ্থে উপবিষ্ট কর্ণেল সাহেব খুশী হয়ে বলে 
উঠলেন, “ঠিক হ্যায়, যাও পাশ।” 

বহু ক্ষেত্রে মানুষ যা! মুখে কাউকে বলতে সাদী হয় নান্তা তার! 


১৬৩ রীতি-নীতি_-শাসন সম্পকীয় 


গণগন্প দ্বার! প্রকাশ করে থাকে। এই গণগন্পে থাকে প্রতিবাদের সুর । 
এইজন্ত ইহ! হাস্তকররূপে রচনা কর! হয়। এই সকল গল্পগুলি 
এ্রতিহামিক ভিত্তিতে গ্রতিষিত। মনোবিজ্ঞানের ও সমাজ বিজ্ঞানের জন্ত 
ইহাদের অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। এইগুলিকে নিছক গল্প বলে 
উড়িয়ে না দিয়ে উহাদের সাবধানে সংগ্রহ করা! উচিত। নিয়ে এই 
সম্পর্কে একটা যুরোপীয় গণগল্প উদ্ধৃত কর! হলো! । 

জনৈক অস্ীয়ানের মাথার ঘিলু খারাঁপ হয়ে যায়। এইজন্তে 
চিকিৎসার্ঘে সে এক ডাক্তারের কাছে যাব । চিকিৎসক ভদ্রলোক খুলি 
অপারেশন করে ত্রেণটী বার করে নিয়ে তাঁকে বলেন, “ব্রেণটী আমি 
মেরামত করে রাখবো, সাতদিন পরে এসে নিয়ে যেও।” এর পরে 
সাতদিন কেন নাত মাস অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্ত লোকটা আর আসে 
না। তারপর একদিন ভিয়েননার পথে লোকটার সঙ্গে ডাক্তারের দেখ! 
হয়ে যাঁয়। ডাক্তার তার পথ আগলে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি 
মশাই । আপনার ব্রেণটী সেরে রাখলাম, কিন্ত কৈ নিয়ে গেলেন না 
তো!” কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করে লোকটী উত্তর করেছিল, 
«আজ্ঞে, ব্রেণের আমার আর তো দরকার নেই। আমি যে সৈন্য 
বিভাগে ঢুকে পড়েছি ।” 

নবম শতাব্দীতে বর্তমান পুলিশি কর্মকত্যের প্রারস্তে তৎকালীন বুহৎ 
বাঙ্গালায় ইংরাজ-পুলিশ-সাহেবদের আইন ও বাংল! শিক্ষা! দিবার জন্তে 
তাঁগলপুরে একটী পুলিশ ট্রেনিং কলেজ ছিল। কিন্তু এই সকল ইংরাঁজ- 
পুলিশ-সাহেবদের শিক্ষা দেওয়ার ভার ছিল তাহাদের নিয়পদস্থ কর্মচারী 
দারোগাদের উপর । স্বভাবতঃই এ সময়কার দারোগা! শিক্ষকর্দেরই আবার 
প্ সকল পুলিশ সাহেবদের ট্রেনিং শেষ হবার পরই-__তীদের প্র পূর্বতন 
ছাত্রদ্দের অধীনে কার্ধ, করতে হতো-_এই কারণে সকল ক্ষেত্রে নিয়পদস্থ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬৪ 
রণচারীদের পক্ষে এ সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের শিক্ষাদানের সময় 
বাগে রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু তা সত্বেও নিয়মতাম্্িকতা ক্ষু 
ইতে দেওয়ার জন্য এই সকল দারোগা শিক্ষকদেরই প্রায়ই প্রিন্িপ্যালের 
নিকট হতে ভর্খসিত হতে হয়েছে । প্র একই নিয়মতান্ত্রিকতার কারণে 
প্রতিবাদ করে গ্ররুৃত তথ্য না জানাতে পারলেও প্রতিবাদ স্বরূপ তারা 
নিজেদের মধ্যে কয়েকটী গণগল্প চালু করেছিল। কিরূপ সুন্দরভাবে 
তাদের মনের ভাব এই গণগল্পলের মধ্যে প্রস্ুটিত হয়েছে তা নিয়ে উদ্ধৃত 
একটা গণগল্প হতে বুঝা যাঁবে। 

“উড়িস্ত। দেশে একজন করদ নৃপতির উত্তরাধিকারী বালককে শিক্ষা 
দিবার জন্ত জনৈক গুরুমহাশয় নিযুক্ত হয়েছিলেন। পঠনকালে রাজপুত্র 
একটা স্বর্ণ িংহাসনে উপবিষ্ট থাকতো! এবং পরিচারকগথ তার শিরে 
চামর ব্জন করতো। এমতাবস্থায় গুরুমহাশয় সিংহাঁসনের পার্খে হাটু 
গেড়ে বসে করজোড়ে মহারাজ কুমারকে অনছরোধ জানাতে “মহারাজ ক' 
বলিতে আজ্ঞা হোক? । 

আমাদেরও অবস্থ। ঠিক অনুরূপ । এই'সকল গণগল্প সমাজ ও রাষ্্ীয 
বিজ্ঞানে “সাবধান বাণী” বল! হয়। গণ-চিত্ত কোনদিকে প্রবাহিত তা শ্রই 
সকল গণগল্প হতে বুঝা যাঁয়। তাই রাষ্ট মাত্রেরই উচিত গণগল্পসমূহ 
আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করা । 

[ উর্ধতন অফিদারদের এমন কোনও কাঞ্জ বা উক্তি করা উচিত হবে 
না যাঁতে অধস্তন অফিসারদের আত্মসম্মানবোধ ক্ষু্ হতে পারে । কারণ 
ধার নিজের সম্মানবোধ নেই সে সহজেই অপরের আত্মসন্মানে আঘাত 
দিতে পারে। এইজন্য জনসাধারণের বা আত্মীয়ম্বজনের সামনে কাউকে 
কোনও প্রকার রুক্ষ কথ! বল! উচিত নম্ব। জনসাধারণ কিংবা তাঁবেদাররা 
(9800:0109659 ) যদি বুঝে যে, অমুক অফিসারের প্রকৃত অবস্থা 


১৬৫ রীতি-নীতি--শাসন্‌ সম্পকী়্ 


এইরূপ শোচনীয় তা*হলে তার পক্ষে জনতাকে বা তাবেদারদের বাগ 
মানানে! আর কখনই সম্তব হবে না। এর অবস্থস্তাবী ফলম্বরূপ উর্ধতন 
অফিসারের নিজেরও ক্ষমতা বহুল পরিমাণে কমে যাবে, কারণ তার 
শক্তির আকর অধস্তন অফিসারকে তিনি নিজেই নিস্তেজ করে দিয়েছেন। 
অর্থাৎ নে তাঁর মান ইজ্জত ও ক্ষমতা রক্ষা করবে দেই তথন অসহায় হয়ে 
গিয়েছে । এইরূপ অবস্থায় তাদের নিজেদেরই বারে বারে প্রতিটা 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া অন্ত কোনও উপাঁয় থাকে না। কাউকে 
কোনও রূঢ় কথা শুনাতে হলে ভদ্রভাষায় অপরের আড়ালে ত1 তাকে 
শুনানে। উচিত। তাবেদার অফিসার কিংব। জনসাধারণ উপস্থিত থাকলে 
তাদের এ্রন্ূপ কোনও কিছু বলা উচিত হবে না। এস্ছাড়। ধমকাধমকি 
ও রিপোর্ট একত্রে করা উচিত নয়। মুখেও বলবোঃ কলমেও 
মারবো, এই ছুইটী একত্রে করা অন্ুচিত। এতদ্বার অধস্তন অফিসারদের 
মন অকারণে বিষিয়ে দেওয়! হয়ে থাকে । এই অবস্থায় তারা তাদের 
প্রকৃত নিয়োগকর্তা দেশের গভর্ণমেণ্ট তথা রাষ্ট্রের উপরও বিরূপ হয়ে 
উঠতে পারে। উর্ঘতন অফিসারদের ভূলে গেলে চলবে না যে অধস্তন 
অফিপারর! তাদের ব্যক্তিগত বা অন্থগত ভূত্য নয়, অপর পক্ষে উদ্ধতন 
ও অধন্তন, এই উভয়বিধ অফিসারই একই রূপে একই সরকারের অঙ্গত 
ভৃত্য । তারা সকলে শ্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থেকে সমগ্র দেশেরই সেব! 
করে থাকেন। এরা ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে কেহ কাহারও 
অপেক্ষা! হীন নন। এমনও হতে পারে যে, একজন অধস্তন অফিসারের 
সামাজিক মাপ, প্রতিপত্তি ও সম্মান একজন উদ্ধতন অফিসীরের চেস্বে বন্ধ 
উচ্চে অবস্থিত। তবে কাকুর কাজে গাফলাতি দেখলে বা মিষ্ট কথায় 
কাজ ন। হলে শাঁসনতীস্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। এই বিষয়ে 
নির্মম হওয়াও ভাল কিন্তু দুর্বল হওয়! আদপেই উচিত হবে না। 


' জাপরাধ-বিজ্ঞান | ১৬৪ 


 কষর্শটাদীদের পক্ষে এ সকল উচ্চপ্্থ কর্মচারীদের শিক্ষাদানের সমন 
ধাগে রাখা সম্ভব হতো না। কিন্ত তা সত্বেও নিয়মতান্ত্িকতা কু 
('ছতে দেওয়ার জন্ত এই সকল দারোগা শিক্ষকদেরই প্রান্ধই প্রিন্সিপ্যালের 
নিকট হতে ভৎ্সিত হতে হয়েছে । এ একই নিয়মতান্ত্রিকত।র কারণে 
প্রতিবাদ করে প্রকৃত তথ্য না জানাতে পারলেও প্রতিবাদ স্বরূপ তারা 
নিজেদের মধ্যে কয়েকটী গণগল্প চালু করেছিল। কিরূপ সুন্দরভাবে 
তাদের মনের ভাব এই গণগল্পের মধ্যে গ্রস্ফুটিত হয়েছে তা! নিয়ে উদ্ধৃত 
একটী গণগল্প হতে বুঝা যাঁবে। 

প্উড়িস্। দেশে একজন করদ নৃপতির উত্তরাধিকারী বালককে শিক্ষা 
দিবার জন্ত জনৈক গুরুমহাশয় নিযুক্ত হয়েছিলেন। পঠনকালে রাজপুত্র 
একটা স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতে! এবং পরিচারকগণ তার শিরে 
চামর ব্জন করতো। এমতাবস্থায় গুরুমহাশয় সিংহাঁসনের পার্থে হাটু 
গেড়ে বসে করজোড়ে মহারাজ কুমারকে অনুরোধ জানাতো “মহারাজ ক' 
বলিতে আজ] হোক? । 

আমাদেরও অবস্থা ঠিক অনুরূপ । এই'সকল গণগল্প সমাজ ও রাষ্ট্রীয় 
বিজ্ঞানে “সাবধান বাণী” বল! হয়। গণ-চিত্ত কোনদিকে প্রবাহিত তা গ্রেই 
সকল গণগল্প হতে বুঝা যাঁয়। তাই রাষ্ট্র মাত্রেরই উচিত গণগন্পসমূহ 
আগ্রহের সহিত সংগ্রহ কর!। 

[ উর্ধতন অফিসারদের এমন কোনও কাজ বা! উক্তি করা উচিত হবে 
ন!যাতে অধস্তন অফিসারদের আত্মসম্মীনবোধ ক্ষুণ্ন হতে পারে । কারণ 
ধার নিজের সম্মানবোধ নেই মে সহজেই অপরের আত্মসন্মানে মাঘাত 
দিতে পারে। এইজন্য জনসাধারণের ব৷ আত্মীক়ত্বজনের সামনে কাউকে 
কোনও প্রকার রুক্ষ কথা বলা উচিত নয়। জনসাধারণ কিংবা সাবেদারর! 
(5810০91:0158055 ) যদি বুঝে যে, অমুক অফিসারের প্রকৃত অবস্থা 


১৬৫ রীতি-নীতি--শাসন্‌ সম্পকা্সি 


এইরূপ শোচনীয় তাহলে তাঁর পক্ষে এ জনতাকে বা তাবেদারদের বাগ 
মানানে! আর কখনই সম্ভব হবে না। এর অশস্ঠভ্ভাবী ফলন্বরূপ উর্ধতন 
অফিমারের নিজেরও ক্ষমত। বহুল পরিমাণে কমে যাবে, কারণ তান 
শক্তির আঁকর অধন্তন অফিসারকে তিনি নিজেই নিস্তেজ করে দিয়েছেন । 
অর্থাৎ যে তাঁর মান ইজ্জত ও ক্ষমতা রক্ষা করবে সেই তখন অসহায় হয়ে 
গিয়েছে । এইরূপ অবস্থায় তাঁদের নিজেদেরই বারে বারে প্রতিটা 
পরিস্থিতির সম্ুখীন হওয়! ছাড়া অন্ত কোনও উপায় থাকে না। কাউকে 
কোনও রূঢ় কথা শুনাতে হলে ভদ্রভাষায় অপরের আড়ালে ত1 তাকে 
শুনাঁনে। উচিত । তাবেদাব অফিসার কিংবা জনসাধারণ উপস্থিত থাকলে 
তাদের ব্ররূপ কোনও কিছু বলা উচিত হবে না। এছাড়া ধমকাধমকি 
ও রিপোর্ট একত্রে করা উচিত নয়। মুখেও বলবো, কলমেও 
মারবো, এই ছুইটী একত্রে করা অন্গচিত। এতদ্বারা অধস্তন অফিসারদের 
মন অকারণে বিষিয়ে দেওয়। হয়ে থাকে । এই অবস্থায় তারা তাদের 
প্রকৃত নিয়োগকর্তী দেশের গভর্ণমেণ্ট তথা রাষ্ট্রের উপরও বিরূপ হয়ে 
উঠতে পারে। উর্ঘাতন অফিসারদের ভূলে গেলে চলবে না যে অধস্তন 
অফিসাঁরর! তাদের ব্যক্তিগত বা অনুগত ভূত্য নয়, অপর পক্ষে উদ্ধ'তন 
ও অধস্তন, 'এই উয্নবিধ অফিলারই একই রূপে একই মরকারের অঙ্গগত 
ভৃত্য । তারা সকলে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থেকে সমগ্র দেশেরই সেবা 
করে থাকেন। এ'রা ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে কেহ কাহারও 
অপেক্ষা হীন নন। এমনও হতে পারে যেঃ একজন অধস্তন অফিসারের 
সামাজিক মাপ, প্রতিপত্তি ও সম্মান একজন উদ্ধতন অফিসারের চেয়ে বহু 
উচ্চে অবস্থিত। তবে কারুর কাঁজে গাফলাতি দেখলে বা মি কথান়্ 
কাজ না হলে শাঁসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে । এই বিষয়ে 
নির্দম হওয়াও ভাল কিন্তু ছূর্ববল হওয়া আদপেই উচিত হবে না। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬৬ 


অধন্তন অফিসারদের প্রতি উদ্ধতন অফিসারদের ব্যবহাঁরের কথা বলা 
হলো। এইবার উদ্ধতন অফিসারদের সহিত অধস্তন অফিসারদের 
ব্যবহারের কথা বলবো । অধস্তন অফিসারদের প্রধান গুণ আনুগত্য ও 
নিয়মতান্ত্রিক হওয়া । পারতপক্ষে তাদের এমন কোনও কাজ করা 
উচিত হবে না যাতে তার্দের উদ্বতিন অফিসারগণ অসন্তষ্ট হতে পারেন। 
প্রথমে তাদের বুঝে নিতে হবে উর্ধতন অফিসারর1 কি চাঁন বাকি পছন্দ 
করেন। যদি তাহা অবৈধ না হয় তা*হলে সর্বতোভাবে তাঁদের 
ইচ্ছামতই কাঁজ করা উচিত, ঠিক যেমন করে আর্িষ্টগণ ডিরেক্টারের 
ইচ্ছামত কাজ করে থাকেন। কারণ তার মাথায় কি আছে তা তারা 
জানে না। পরামর্শের সময় দশটা মাথ। এক হলেও, প্রকৃত কাজ কা 
এ্যাকসনের সময় একট! মাথাই কাজ করে। অন্যথায় বিপর্যয় আসতে 
বাধ্য । কোনও এক স্বিম চালু করতে বললে প্রথমেই বল! উচিত নয় 
যে, উহ] চলবে না। বরং তা চালু করে দেখতে হবে সত্যই উহা অচল 
কি”না। সম্ভব হলে উদ্ধ'তন অফিসারদের সময় সুবিধে ও মেজাজ বুঝে 
কোনও কজ কর বা কোনও কথা বল! উচিত। হাকিম বা অফিসার 
যদ্দি কারুর বিবৃতি লিখতে নুরু করেন তাঁ”হলে তার উচিত হবে কলমের 
গতি লক্ষ্য করে থেমে থেমে কথ! বলা । 

জনসাধারণ প্রথমে অধন্তন অফিসারদের সংস্পর্শে আসে। এই 
জন্চ পোষাকে কথাবার্তীয় ও ব্যবহারে তাঁদের হওয়া! উচিত 
সর্বশ্রেষ্ঠ । দৃষ্টান্ত ত্বপ্ধপ কোনও থানার গেটম্যানের বিষয় বল! যেতে 
পারে। কেউ পুলিশে এলে প্রথমে তার দেখা হয় থানার গেটের 
পাহারাদারের সঙ্গে। এই ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ ও ব্যবহারই তাঁর 
মনে ফার্ট ইমৃপ্রেসনের কাঁজ করে। অধস্তন অফিসারদের ব্যবহারে ও 
কার্যে অনেষ্ট: হওয়া সর্ধদাই উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের 


১৬৭ রীত-নীতি-_-শাসন সম্পকীয় 


দক্ষতাঁও অর্জন করতে হবে। অনেষ্ট এবং ইন-এফিসিয়েন্ট অপেক্ষা 
ডিস্-অনেষইট এবং এফিসিয়েপ্ট অফিসাররা! তত ক্ষতিকর নয়। মহাযুদ্ধের 
সময় ইহা প্রমাণিত হয়েছে । ইনিসিয়েটিতনেস ও আদর্শ হারালে একেবারে 
চলবে না। অধিকস্ত নিজেদের দৈহিক “ফিট নেসও” অক্ষুপ্ন রাখ! 
দরকার । কারণ এই অধন্তন অফিসাররাই রাষ্ট্রের প্রকৃত কাটামে।। 

[ আদেশ দ্রিবার সময় এমন আঁদেশ দেওয়া উচিত নয় যা] তামিল 
করা সম্ভব নয় । অসম্ভব হুকুম জারি করলে তা প্রায়ই পালিত হয় না। 
অন্বিধাকর বা অন্যায় হুকুম দেওয়ার পর প্রায়ই দেখ! গিয়েছে যে 
কয়েকদিন পালিত হওয়ার পর এমনিই উহ! পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে । 
যা নিজে করতে অসুবিধা হয় তা অপরকে করতে বললে বিড়ম্বনার সৃষ্টি 
হয়। এই সম্পর্কের একটা ইউরোপীয় গণগল্প উদ্ধত করে বর্তমান 
প্রবন্ধ শেষ করবে! । 

“মুসৌলিনি একবার হিটলারকে রোমে এনে একটা উচু মিনারের 
তলায় ইটালীয় বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখাচ্ছিলেন। প্যারেডের 
পরিশেষে মুসোলিনি হিটলারকে বললেন, “এইবার আপনি আমাদের 
এই আম্মির মনোবল পরীক্ষা করুন ।,__-“আচ্ছা বেশ তা”হলে” হিটলার 
তাকে বললেন, “আপনি এদের কমাগডাঁরকে এ মিনারে উঠে নিচে 
লাফিয়ে পড়তে বলুন।” হিটলারের এই কথায় মুসোলিনিকে আশ্চর্য্য 
হয়ে ভাবতে দেখে হিটলার বললেন, “এই তো! আপনার নিজের 
উপরই নিজের বিশ্বাস নেই। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে এ আদেশ 
দিলে ত৷ প্রতিপালিত না হতে পারে। কিন্তু দেখুন এইবার আমার 
সেনাবাহিনীর মর্যাল বা মনোবল।* এইরূপ উক্তি করে হিটলার তার 
এক পার্থচরকে হুকুম করা মাত্র সে সেলাম করেই তর তর করে 
মিনারের চুড়ার দিকে এগিয়ে চলল। পরে অবশ্ত হিটলার 'অপর 
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পার একজনকে তার পিছু পিছু পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনিয়ে 
ছিলেন।৮] 

বিভিন্ন পদের কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার করণীয় কার্ধ্য ধার্য্য করে 
দেওয়া আছে। একের করণীয় কার্য অপরের কর! উচিত হবে ন!। 
যেখানে একজন জমাদার পাঠালে চলে সেখানে দাঁরোগাঁর না যাওয়াই 
ভালে! । কারণ যিনি একজন ভালো দ্রারোগ৷ তিনি একজন ভালো 
জমাদার নাও হতে পাঁরেন। এইজন্ঠ যে কার্য একজন দারোগা নুষ্- 
রূপে করতে সক্ষম সে-কাধ্য একজন ডেপুটীর স্বহস্তে না করাই ভালো। 
যদি প্র কার্যে অধস্তন অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আসে 
তাহলে তার ত্দস্ত উর্ধতন অফিসার করতে পারবেন, কিন্তু তিনি 
নিজে প্র বিষয়ে জড়িয়ে পড়লে উহার তদন্ত করবেন বাহিরের 
কোনও এক ব্যক্তি। তবে যে সকল কাধ্য নিজে না দেখলে ভালো- 
রূপে সমাধা ন| হবার সম্ভাঁবন! ত। ব্বয্ং দেখা বা তা করা উচিত । 

কোনও একটী ডায়েরী বা নথি একবার মাত্র পাঠ করে উহাতে 
কিছু নেই বা এ মামল! চলবে না তা কারুর বলা উচিত নয়। বরং 
উহা বারে বারে পাঠ করে ভেবে দেখতে হবে যে সত্যই উহাতে গ্রয়োজনীয় 
সাক্ষ্যসাবৃত আছে কি নেই। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য 
বিষয় বুঝ যাঁবে। 

“আমি অমুক কোর্টের উকিল। এ দ্দিন এক আত্মীয় আমার 
নিকট মামলার এক নথী আনলো । নঘীটি একবার মাত্র উল্টে পাল্টে 
পড়ে আমি বলেছিলাম যে এই মামলা আদপেই টিকবে না। কিন্তু এ 
জাক্ীয়ের আকিঞ্চনে পড়ে উহ! আর একবার ভালো করে পড়ে দেখি 
এবং বলিঃ “না হে! এতে এমন কম্েকট] পয্বে্ট আছে যাতে মামল! 
টিকলেও টিকতে পারে । তুমি বরং এটা আমার কাছে দুই একদিনের 
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জন্ত রেখে যাও। পরদ্দিন আরও ভালো করে এ নথীটি পড়ার পর 
আমি আরও কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান উহাতে পেকে 
আমার এ আত্মীয়কে ডেকে বলি, “না হে, এ অতি ভালে মামলা 
এনেছো, আমি এ মামলা জিতবই |» প্রকৃতপক্ষে এই মামলায় আমাদের 
সহজেই জধু হয়েছিল ।” 

এমন কয়েকটা বিষয় আছে যা শাসন-তান্ত্রিক কারণে দেখেও না- 
দেখা (9%৮91190] ) উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকজন শাস্ত্রী গোলমাল 
করলো, কিন্তু তার পিছনে আরও বনু ব্যক্তি ভিড় করে ধাড়ালো ; 
এই সময় বিশেষ কড়া ব্যবস্থা না করে ধমকে বা মিষ্টি কথায় 
তাদের তখনকার মত সরিয়ে দেওয়া হলো। পরে ঘটনার উত্তেজন! 
কথঞ্চিৎ কমে গিয়ে থিতিক্বে গেলে এদের কয়েকজন নেতাদের বিরুদ্ধে 
বদলি প্রভৃতি দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু এমন 
কয়েকটা বিষয় আছে যাঁহা এড়িয়ে না গিয়ে প্রারস্তেই প্রয়োজনীক্ব 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! ভালো । সর্বোপরি যাতে স্বল্প বেতনের কর্মচারি- 
গণ সময় মত বেতন পায় তা! সর্বাগ্রে দেখা উচিত। পৃথিবীর বড় বড় 
বিদ্রোহ অনিয়মিত বেতন প্রদানের জন্তই সঙ্ঘটিত হয়েছে । সাধারণ 
ভাঁবে রক্ষীমাত্রেরই অযথা! ঝামেল। এড়িয়ে চল! উচিত; যাঁতে তাঁদের 
বিরুদ্ধে কোনও কমপ্লেন না হয়। একটা বা ছুইটী অভিযোগ সম্পর্কীয় 
ব্যাপারে তার! জয়ী হতে পারেন, কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে যদি বারে 
বারে মিথ্যা অভিযোগও আসে তা*হলে তিনি “ট্যাক্টলেশ? প্রতিপন্ন হলেও 
হতে পারেন। এইজন্য নিজের এবং-কর্তৃপক্ষ, উভয়েরই বুথ! এনাঞ্জি ও 
সময় নষ্ট হয়ে থাকে । 

পূর্বে ধে অকারণে সাধারণের মন রক্ষীর্দের উপর বিরূপ ছিল, 
তা নবম এবং বিংশ শতাব্বীতে ্ষ্ট বছ হাস্যকর গণগল্প হতে বুঝ! 
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যায়। এ সম্বন্ধে আমার মনে পড়ে যে একদিন একটী পুজা! মণ্ডপে 
টেবিলে বসে আমরা দুই জন অফিসার ইউনিফর্দ পরিহিত অবস্থায় 
উদ্চোক্তাদের প্রদত্ত ছুই প্লেট খাঁবার খাচ্ছিলাম । সহস! লক্ষ্য করলাম 
ছুইটী শিশু অবাক হয়ে আমাদের খাওয়া পরিলক্ষ্য করছে। সহসা 
আমাদের কানে এলে! এদের একজন অপরজনকে বলছে, “ও দাদ! এ 
দেখ পুলিশ থাচ্ছে।” অর্থাৎ পুলিশ যেন খায় না। শিশু মনকেও 
আমাদের উপর কিরূপ বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা আমর! সেই দিন 
উপলব্ধি করেছিলাম ।* অপর আর একদিনের ঘটন! বলবো । এই 
দিন এক দুর দেশ হতে সাক্ষ্য দিয়ে ট্রেে এই শহরে ফিরে আঁসছি। 
ব্বেণের মধ্যে একটী শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের সহিত আলাপ 
আলোচনার মধ্যে বেশ হগ্যত। জমে উঠেছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তীর 
স্ত্রী, পুত্রবধূ ও ছুই বন্যার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বাড়ীতে 
আমাকে চা”এর নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করে বসলেন। বারে বারে অনুনয় 
করে তিনি আমাকে জানাচ্ছিলেন, আমি যেন শহরে পৌছ্বাঁর পর- 
দিনই সন্ধ্যায় তাদের বাড়ীতে এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি। এর পর 
ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনের নিকটে এসে পৌছুলে তিনি জিজ্ঞাসা করে 
বসলেন, “আরে মিঃ অমুক ! আপনি তে! এখন আমাদের পরিবারেরই 
একজন হয়ে গেলেন, কিন্তু আপনি কি করেন তা তো জিজ্ঞাসা 
করলাম না!” ভদ্রলোকের অবচেতন মনে কি ছিল তা জানি না। 
“আমি কি করি+ তা শুন! মাত্র তার মুখ দিয়ে বোধ হয় তাঁর নিজের 
অজ্ঞাতেই বার হয়ে এলো, “আরে, আপনি পুলিশ! আমি মনে 


* ন্বাধীনতার পর পূর্বতন এ সকল শিশুরা যুবক হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তাদের 
কেহ কেহ তাদের পূর্বেকার মিথ্যা ও ভুল ধারণা আজও পরিত্যাগ করতে পারেন নি। 


১৭১ রীতি-নীতি-_শাসন সম্পকাঁয় 


করেছি ভদ্রলোক ।”» আমি তখন হতভঙ্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
“আজে, তাহলে এতো অন্ুনয় ও নিমন্ত্রণ সব কি বাতিল করে 
দিলেন।” এইরূপ আরও কয়েকটা ঘটনাও আমার মনে পড়ে। 
এছাড়া এই সম্পকীয় বু গণগল্পও আঁমি শুনেছি। অবস্থা এমন 
দাড়িয়েছিল যে পুলিশ যদ্দি কারো পায়ে ধরতে চাইতে। তাহঃলেও 
তাদের ধারণা হতো বুঝিবা! তারা জুতা জোঁড়াট! সরাবার মতলবে 
আছে। কিন্তু আমি পরে ভেবে দেখেছি যে ইহার একমাত্র কারণ 
তত্কালীন রক্ষীমহলের বসল দোষ নয়; ইহার একমাত্র কারণ জন- 
সমাজে একতরফ! প্রপাগাণ্ডা বা একমুখী প্রচার। সাধারণতঃ বিবিধ 
গণগল্প দ্বার এইকপ অন্যায় গ্রচার মুখে মুখে বৎসরের পর বৎদর বিনা 
বাধায় চলে এসেছে । কাউন্টার প্রপাগাণ্ড বা প্রতিবাদ প্রচার দ্বারা ইহ! 
প্রতিরোধ করার চেষ্টা শ্রী যুগেকরাহয়নি। নগণ্য সংখ্যক কতিপয় 
রক্ষীর দৌষ এইভাবে প্রচার কর! হয়েছে, কিন্তু অধিক সংখ্যক রক্ষীর 
গুণ সম্বন্ধে কোনও পক্ষ হতেই প্রচার করার চেষ্টা আদপেই করা হয় নি। 
এঁ সময় প্রায়ই দেখ। গিয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে যে কোনও একজন রক্ষী 
জনতার সহিত আলাপ কর মাত্র তার গুণে মুগ্ধ হয়ে তারা বলেছে, 
“আচ্ছ। আপনি তো চমৎকার লোৌক, ঠিক পুলিশের মত তো! নয়।” এন 
একমাত্র কারণ তৎকালে রক্ষী মহলের সহিত জনসাধারণের ব্যক্তিগত 
ও সমষ্টিগতভাবে মেলামেশার সুযোগ সুবিধা ছিল না। ইহারা পরস্পর 
পরস্পরের দোষের খবর রেখেছে, কিন্তু উহার্দের বুবিধ গুণের খবর 
রাখে নি। এইজন্য রক্ষীদ্িগের ও তাদের কাধ্যকলাপের সহিত 
জনসাধারণের নিবিড় সংযোগ থাক! উচিত বলে আমি মনে করি। 
আত্মবিশ্সেষণ দ্বারা অফিসার মাত্রেরই ভুলচুক শুধরে নেওয়া উচিত 

এই সম্পর্কে নিয়ের বিবৃতিটী বিশেষ রূপে গ্রণিধান যোগ্য । 
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! "আমি এই দিন অন্ুক জজসাঁহেবের এঞ্জলাসে জনৈক আসামীর 
জাঁমীনের জন্য সুললিত ইংরাজী ভাষায় সওয়াল করছিলাম। সহদ! 
জজলাহেব বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ভালো ইংরাজী বললেই বুঝি 
ইত্যাদি।* উত্তরে আমিও বিরক্ত হয়ে, বললাম, “হোয়েন ইংপিশ দিজড. 
টু'বিই কোর্ট লেঙ্গগোয়েজ তা আমার জানা ছিল না, তাই ইংরাঁজীতেই 
বলেছি। এর পর আর দ্বিরুক্তি না করে আমি আদালত ত্যাগ করি । 
আঁমি আদীলত হতে বার হয়ে আসার পর জজসাহেব নথী পত্রে “আই 
এাঁম নট, ইন্‌ এ জুভিশিয়াল জ্রেমূ অব মাই টুডে” এই বাক্য কয়টি 
লিখে শুনানীর দিন একদিন পিছিয়ে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে 
বলেছিলেন, “দেখুন পাঠ্যকালে আমি একজন ভালে ছাত্র ছিলাম । বরাবর 
স্কলারশিপ, পেয়েই পাশ করেছি। আমার ভালো ইংরাঁজী লিখবার 
ক্ষমতা অদ্বিতীয়, কিন্তু আমার ক্ষোভ এই যে আমি কোনও দিনই 
ইংরাঁজীতে বক্তৃতা দিতে পারিনি । সম্ভবতঃ এই সম্পর্কে আমার একটা! 
ইনৃফিরিয়ার কম্প্রেক্সিটা ছিল, এইজন্তই হয়তো আপনাঁর মুখে অতো 
ভালো ইংরাজী শুনেও আমি বিরক্ত হয়েছিলাম ।৮ 

জনতার সহিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ট্যাক্ট রক্ষীমাত্রেরই সাবধানে 
শিক্ষা! করা উচিত। এই ট্যাক্ট, কি বস্তু, ত1 বুঝবার জন্য কাবুলি-_ 
তেজারতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট একটি ব্যবহার উদাহরণ স্বরূপ 
নিয়ে উদ্ধৃত কর। হলো । 

"টাঁকা আদায় করার জন্ত প্রায়ই ছু'জন কাবুলী একত্রে খাতকের 
বাটী যাঁয়। একজন লাঠি উচিয়ে কড়া মেজাজে কথ! বলে, কিন্তু অপর 
জন তাকে থামিয়ে খিষ্টি কথায় বলে, “থাঁক থাক ভাই, কিছু টাকা ও 
আজই দিয়ে দেবে ।” বলাবাহুল্য যে এইরূপ অভিনয় তারা! নিজেদের 
মধ্যে পূর্ব হতে পরামর্শ করেই করে থাকে । 
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বিরোধী আইন ভঙ্গকারী জনতাকে হুটিয়ে দেবার সময় এইনপ নরম 
গরম মেজাজ, দেখালে বা ব্যবহার করলে সময় সময় সুফল ফলে থাফে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ট্যান্টের কারণে দ্বিমুখী মামলাও রুদ্ধু করা 
হয়ে থাকে। এই দ্বিমুখী মামলাকে ইংরাঁজীতে বল! হয় ক্রস্কেস্‌? 
অর্থাৎ গ্রথম মামলায় যাঁকে আঁসামী করা হয় ছিতীয় মামলায় তাঁকেই 
কর! হয় ফরিয়াদী। সকল সমগ্নই এইরূপ মামলা কেবল মাত্র উহাদের 
বিচিত্র বিষয় বস্তর জন্ই যে কর! হয় তা নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
ট্যাক্টের কারণে স্থযোগ পাঁওয়1 মাত্র রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিবাদের 
চিরঅবসান ঘটানো হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পক্ষপাত দোষের 
অভিযৌগের দায় এড়ানোর জস্তও এইরূপ কর! যেতে পারে কিন্ত 
অকারণে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! কখনও উচিত হবে না। 

এই ট্যাক্টু ব! গ্রজ্ঞ। অন্ঠায় ভাবে কথনও পরিচালিত হওয়া উচিত 
নয়। কোনও বাড়ী হতে যদ্দি কোন এক বাড়ীতে প্রতি রাত্রে 
ইট পড়ে তাহলে গোপনে এ অপরাধীমচ্য বাড়ীতে ইট ফেললে 
হয় তো৷ স্থফল ফলবে, কিন্ত তা সত্বেও এইরূপ গ্রতিনিষেধ ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! অন্গচিত। কোনও একটি বাটার মালিক অপর এক বাটীর 
রুণীর মঙ্গলার্থে স্ববাঁটীতে গীতবাগ্ঠ বন্ধ করতে অস্বীকৃত হলে যাঁর! রুগীকে 
'অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে প্র প্রতিবেশীর বাঁটার সম্মুথস্থ ত্ববাঁটার বারান্দায় 
সার রাত্রি জয়চাক পিটাবার ব্যবস্থা করেন তারাও এ একই রূপ 
অন্যায় কার্যের প্রশ্রয় দেন। নিম্নে ত্র রূপ এক ট্যাক্টলেশ ট্যাব্টের 
বা! গ্রজ্ঞাহীন প্রজ্ঞার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত কর! হলো! । 

“একটা দ্বিতল বাটাতে জনৈক শাশুড়ী, তার বধূমাতা ও এ বধূমাতার 
শিশু-পুত্র বাস করতেন। কিন্তু বছ মানা সত্বেও তার এ শিশুর 
বিষ্ঠা-সিক্ত বন্ত্রথণ্ড সমূহ পার্খবর্তী একতল! বাটার প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই 
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লিক্ষেপ করতেন। এই কুসংস্কারাচ্ছ্র অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ছুইটির সহিত 
পেরে না উঠে একভলা! বাঁটার বাসিন্দারা এক অভিনব ব্যবস্থ। অবলম্বন 
করলেন। তার! পাড়ার বাত্রাপার্টার এক ব্যক্তিকে গেরুয়া কাপড়, 
জট। ও দাড়ী-গোৌঁফ পরিয়ে ন্ববাটার প্রাণে এনে উপস্থিত করলে। 
এর পর এ জটাজুটধারী ব্যক্তি থোকার বিষ্ঠাসিক্ত বন্ত্রথণ্ড কয়টা একত্রে 
প্রাণে স্থাপন করে সেইখানে ধান দূর্বা কুশ-পুত্তলি ও চন্দন কাষ্ঠ 
সাঁজিয়ে এক হোমের ব্যবস্থা করলেন। এর পর পুজান্তে, গু সাহ। 
ফট, সাহা, খোকনো৷ সাহা” এই মিথ্যা মন্ত্রোচ্চারণ কর! মাত্র, বধৃমাতা! সহ 
শাশুড়ী ঠাকরুণ ছুটে এসে বলে উঠলেন, “ওরে বাব1, এ মারণ যজ্ঞ, আর 
করো! না। খোকার বিষ্ঠা আর একদিনও ওখানে পড়বে না । তোমর! 
এখন কাটান যজ্ঞ করে বাচ্চাকে আমার নীরোগ করে দাও । এই সুযোগে 
তার। প্র স্ত্রীলোকর্দের নিকট কাটান যজ্ঞের জন্য বিশটী মুদ্রা! চেয়ে বসলেন। 
স্ত্রীলোক ছুটী চালের হাড়ি ও বাক্স হতে লুকানো রেজগী সমেত বিশ 
টাক। তাদের এনে দিলে তারা আরও কিছুক্ষণ ভগ্তামী করে সেখান 
হতে সরে পড়েছিল।” 

উদ্ধাতন অফিসারদের অধস্তন অফিসারদের প্রতি ব্যবহার হওয়! 
উচিত অতীব স্ুষ্ট । অধস্তন অফিসারদের প্রতিটী ভালো! কাজ উদ্ধতন 
অফিসার কর্তৃক হ্বীরৃতি (£,01509660 ) হওয়া চাই । কোনও কার্ষ্যে 
কৃতকাধ্য হলে রক্ষীদের পুরস্কত করার রীতি আছে। কিন্তু আমার 
মতে যদি কোনও রক্ষী তার করণীয় প্রতিটী কার্ধ্য স্ব ভাবে সমাধা 
করে তা'ছলেও তাকে পুরস্কত কর! উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা চাপু 
থাকলে কৃতকার্ষের জন্য অন্ঠায় পথ অবরন্থন করতে রক্ষিগণ প্ররোটিত 
হবে না। কেউ কেউ বলে থাকেন যে কেউ খুব ভালে! কাজ করলেও 
“গুড়? না বলে “বেটার? বলা ভালো। কারণ সরাসরি «গুড ১ বললে 
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তাদের উদ্ভধম কমে যেতে পারে । কিন্তু আমার মতে ভাঁলো৷ হলে বল! 
উচিত তাঁতে আরও ভালো কর! যেতে পারে, ইত্যাদি | অধন্যন অফিপারবা 
সেলাম করলে হয় 'তাকে ত্ররনপ এক লম্থা গ্রতি-সেলাম দিয়ে তার 
সেলামকে সম্মান দিতে হবে, নয় মিষ্ট মধুর হেসে স্বল্প হাত তুলে বা তার 
সঙ্গে ছুটী একটি কথা ক'য়ে তাকে খুশী করে দিতে হবে যাতে তার 
মনে না! হতে পারে যে অবস্থাগুণে নিয়পদে বাছাল হওয়ায় তাকে অবজ্ঞা 
করা হলো । সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ধতন অফিসারদের সকল সমস্বই 
মনে রাখা উচিত যে অধস্তন অফিসাররা সকল দ্বিক হতেই 
তাদের সমতুল। কিন্তু তাই বলে উদ্বতন অফিসারদের খুব বেনী 
সম্ত| হওয়া উচিত নয় এবং তাদের উচিত স্বেচ্ছায় তাদের গতিবিধি 
একটি স্বল্লায়তন সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যত্রতত্র যাতায়াত কর! বা যার 
তার সহিত মিলা! মিশা করা তাঁদের উচিত নয়। অধিকম্ত তাদের 
উচ্চ বেতনের হাঁর অনুযায়ী জীবনের মানও তার1 উচ্চ রাখতে বাধ্য; 
বিশেষ করে পোষাক পরিচ্ছদ ও যানবাহন ব্যবহারের দিক হতে। 

সর্বোপরি রক্ষী মাত্রেরই সুধোগ পাওয়। মাত্র জনসাধারণকে সাহাব্য 
করা উচিত। গণগনল্পের সাহায্যে এইরূপ ঘটন! মুখে মুখে প্রচারিত 
হয়ে রক্ষীদের বিশেষ করে জনপ্রিয় করে তুলবে । এছাড়া জনসাধারণ 
সকল সময়ই রক্ষীদের “ফিট” দেখতে চায়। এইজন্ত রক্ষীদের কেহ 
নিজেদের পরিআান্ত বা অস্থুস্থ মনে করলে তার পক্ষে জনসাধারণের 
সনুখীন ন! হয়ে 'সিক্‌-রিপোর্ট” করাই ভালে! । 

কোনও ক্ষীর মন কুসংস্কারাচ্ছ্ন হওয়া! উচিত নয়। পূর্বতন 
রক্ষীদের কারুর কারুর মনে কুসংস্কার ছিল বলে শুন! গিয়েছে । আমার 
পিতামহ রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাছর (১৮২২-১৯০৮) ব্রিটিশ হই 
পুলিশ বিভাগে প্রথম ভারতীয় গ্যাসিস্টেপ্ট স্ুপারিণ্টেণ্ডেন্টের পদ 


অপগ্নাধ-বিজ্ঞান ১৭৬ 


লাঁভ করেন। পিতামহীর মুখে আমি শুনেছিলাম যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
্রাঙ্মণ হত্যাকারীদের এ যুগের রক্ষিগণ গ্রেস্তার করতে চাইতেন না, 
পাছে তার! “তার ফানী হওয়ার পর" ব্রঙ্গহত্যার পাপে পাপী হয়ে 
পড়েন। এই যুগেও রক্ষীদের মধ্যে বছ প্রকার কুমংস্কারের কথা শুন! 
'গিয়েছে। কলিকাতা পুলিশে একটি কুসংস্কার আছে যে যদি কোনও 
রক্ষীর হাত হতে অতফিতে লাঠি মাটির উপর পড়ে যাঁয়, তাহলে সেইদিন 
শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অঘটন ঘটবে কিংবা! থানায্ব মামলায় মামলায় 
তরে যাবে এবং রক্ষীদের প্রাণাস্ত পরিশ্রম করতে হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
প্রতিষেধক হিসাবে এ পতিত যঠির উপর জল ছিটিয়ে দিবার নিয়ম 
আছে। এই সম্পর্কে কলিকাতা পুলিশে প্রচলিত অপর আর এক 
কুসংস্কারের কথা বলা যেতে পারে। যদি এখানে কোনও থানার্দারকে 
বদনাম নিয়ে অপনারিত বা বদলী হতে হয়, তাহলে তার স্থলে নিযুক্ত 
নুতন অফিসারটি কাধ্যে রত হবার পূর্বের পূর্ব্বতন বিদায়ী অফিসারের 
ব্যবহৃত অফিস টেবিলটির মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তবে সেখানে বসে 
কাধ্য করেন। 

এই সকল কার্য কুসংস্কার হলেও ইহা হতে রক্ষীদ্বের এই বিভাগের 
উপর অদম্য ভালবাদার পরিচয় দেয়। কারণ গ্রীতি ও মমতাকে কেন্দ্র 
করেই বহু কুসংস্কার গড়ে উঠে থাকে । কালক্রমে ইহা এক নির্দোষ 
করণীষু কাধ্য রূপে চালু হয়ে গিয়ে থাকে । তবে ক্ষতিকর এমন কোনও 
কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া কারুর পক্ষে উচিত হবে না। 

রক্ষীমাত্রেরই উচিত পথে ঘাটে মনস্তাত্বিক মন নিয়ে সততার সহিত 
কর্তব্যরত থাকা । নিয়ের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে। 

“আমি এই দিন অগুক দারোগাবাবুর সহিত: ফেরী ঘাঁটের পাশে 
দাড়িয়ে গল্প করছিলাম । বহু নরনারী এদিন ঘাটে গঙ্গা পার হচ্ছিল। 


১৭৭ রীতি-নীতি--শাসন সম্পকীয় 


৪ 


সহস! উন্দীপরা দারোগাবাবু এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, “দেখুন, 
গ্রলোকটা মনে হয় বদমায়েন। এরপর তিনি তাকে আটকে তার 
বৌচকা খুলে দশ খানি রূপার থালি বার করে জিজ্ঞাস! করলেন, “কি কাজ 
কয়ে! তুমি?” লোকট1 উত্তরে বললে, কফ্যান্টরীর মজভুর ।,__ «বটে 1” 
দারোগাবাবু বললেন, «পাও তে! ছু”্টাকা রৌজ, এই সব বাসন কিনলে 
কিকরে? আচ্ছা! থানায় চলো।” আমি এ বিষয়ে অবাক হয়ে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, «আচ্ছা! এত ভীড়ের মধ্যে না চিনে বা জেনে 
একে বার করলেন কি করে?” উত্তরে দারোগাবাবু বললেন, “দেখুন 
আমি লক্ষ্য করলাম যে অত লোকের মধ্যে মাত্র এই লোৌকটাই যেতে 
যেতে বারে বারে আমার দিকেই লক্ষ্য করছে; তাই ।” 

সর্ধোপরি আমার বক্তব্য এই যে রক্ষীদের কারও ডিলেটারী 
সাবি থাক উচিত নয়। যেকাজ আজ শেষ করা যায় তা কালকের 
জন্ত রাখা! উচিত নয়। কারণ কাল আবার কোন অধিক ঝামেলা 
আসবে তা কে জানে। ঞ্ছাড়া রক্ষীদের কারও কথনও ভাবপ্রবণতার 
প্রশ্রয় দেওয়া! উচিত হবে না। প্রায়ই দেখ! গিয়েছে যে একজনের 
নিকট মাথা নীচু করতে অস্বীকৃত হয়ে কেউ চাকুরী ছেড়ে দিলে, কিন্ত 
আখথেরে তাকে মান ও প্রাণ রক্ষা করতে বনু ব্যক্তির নিকটই মাথ! 
নীচু করতে হলো । 


১২--স৮ম 


অপবিজ্তান- হিনুদিগের 


অপরাঁধ-বিজ্ঞান পৃথিবীর একটি অধুনাতম বিজ্ঞান হলেও ইহার মূল 
নুত্রগুলি প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ অবগত ছিলেন। এই সম্পর্কে 
বিশদরূপে আমি “হিন্দু অপরাধ-বিজ্ঞান” শীর্ষক পৃথক পুস্তকে আলোচন! 
করবো। এক্ষণে উহা হতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য সথন্ধে মাত্র 
আলোচনা করা হবে। 

আমি ইতিপূর্বের প্রমাণ করেছি যে খ্ব-বাক ও পর-বাক প্রয়োগ 
দ্বার! মানুষের অন্তনিহিত অপনস্পৃহ জাগ্রত ব! সুপ্ত করে দেওয়! সন্তব। 
এ”ছাঁড়া আমি আরও বলেছি যে ঘটনা ও পরিবেশও প্ররূপ বাক- 
প্রয়োগের স্থলীভিষিক্ত হয়ে মানুষের অস্তনিহিত অপরাধ স্পৃহার উদ্মেষ 
ঘটাতে পারে। এছাড়া প্রার়শ: ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এই স্ুগ্থ 
অপম্পৃার বিকাশ শনৈঃ শনৈঃ বা ক্রমশঃ বা! ধীরে ধীরেও ঘটে থাকে। 
এই সকল মতবাদ সন্বদ্ধে প্রাচীন হিন্দুগণও যে অবগত ছিলেন তা! নিম্নের 
প্রাচীন পুস্তকের কয়েকটি আখ্যানভাগ পাঠ করলেই বুঝা যায়। 

গীত। হতে আমরা জেনেছি যে লোভ, মোহ, ক্রোধ প্রভৃতি হতে পাপ 
বা অপদ্পৃহার সৃষ্টি হয়। এমন কি এইজন্য মানুষের ও মনুস্তত্বের বিলোপও 
ঘটে থাকে । এইরূপ বহু তথ্য বিবিধ প্রাচীন পুস্তক হতে আমি উদ্ধার 
করেছি। এই সম্পর্কে মহাভারতোক্ত একটি ঘটনার কথা বলা যাক। 
কুরুক্গেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, হুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হওয়ায় তিনি 
নিন্তেজ। ভীত ত্রস্ত হয়ে কৃপা, কপবর্্মা ও অশ্বথাম! বশিষ্টের আশ্রমে 
এসে আশ্রয় নিলেন, কিন্ত সেখানেও তাঁদের নিস্তার নেই। পাগুবগণ 
সংবাদ পেয়ে সেথানে এসেও তাঁদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন। অগত্যা 
আত্মরক্গার্থে তারা তথ! হতে এক গহন বনে এসে আত্মগোপন করলেন। 


১৭৯ অপবিজ্ঞান__হিদ্দুদিপের 


সারা রাত্রি তারা! জেগে বসে আছেন, এমন সময় তারা লক্ষ্য করলেন, 
গাছের এক ভালে সাতটি ঘুমস্ত কাক বসে আছে। সহসা! এই সময় 
তিনটি নিশাচর পেচক এসে তাদের সেই ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের 
নিহত করে ভক্ষণ করতে সুরু করলে! । কাক দ্রিবাঁচর পক্ষী এবং পেচক 
নিশাচর পক্ষী, অর্থাৎ কাক রাত্রে ঘুমায় ও পেচক ঘুমায় দিনে। 
এইজন্য রাত্রান্ধ কাঁক এই তিনটি নিশাচর পেচকের আক্রমণে সহজেই 
নিহত হলো । এই ঘটনাটি বাক-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ তিনটি মনুয্য- 
বীরের অপস্পৃহা তো জাগ্রত করলেই, এমন কি কিরূপ অপপদ্ধতির তারা 
সাহাধ্য নেবেন তাঁও তাদের বাতলে দ্িলে। তাঁদের মনে পড়লে দ্রৌপদীর 
সাতটি পুত্র ঁ সাতটি কাকের মতই রাত্রে ঘুমে অচেতন । অপর দিকে তারা 
তিন বীর ওই তিনটি পেচকের মতই রাত্রে জেগে আছেন। ম্বাভাবিক 
ক্ষেত্রে যে অপরাধ সমাধা! করবার, কল্পনাও তারা করতেন না, সেই অপরাধ 
করতেই এক্ষণে তাদের ইচ্ছা হল। এই নিদারুণ ইচ্ছা বা অপুম্পৃহা 
তার! দমন করতে না পেরে রাব্রিষোগে চোরের মত বিপক্ষ পক্ষীবদের 
শিবিরে প্রবেশ করে-যুদ্ধের সকল আইন-কানুন ভেঙ্গে তারা তিনজনে 
দ্রৌপদীর সাতটি পুত্রকে হত্যা করে এসেছিলেন। 

উপরের মতবাদের সমর্থনে আমি প্রাচীন ধর্মপুত্তক হতে অপর একটি 
কাহিনীর অবতারণ। করবো । এই কাহিনীতে প্রকারান্তরে বল। হয়েছে 
যে, পরিবেশ অপম্পৃহীর বছিবিকাশের জন্য দরায়ী। 

“জনৈক সাধু চরিত্র মনীষী পরিব্রজন কাঁলে এক গৃহস্থের বাঁটীতে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হন। খ্রগৃহস্থ তীকে অন্নব্যঞ্রন দ্বারা পরিতুষ্ট করে গৃহের 
একটি কক্ষে তাঁর শয়নেরও ব্যবস্থা করে দেন। বাক্গণ রাত্রে শুয়ে 
শুয়ে শুনতে পেলেন জানালার ওপাশ হতে মুহমুছঃ সুমধুর ঘণ্টা! 
ধ্বনি ভেসে আনছে । তিনি উঠে সুখ বাড়িয়ে দেখলেন একটি গরুর 


'অপরাধ-বিজ্ঞান ,. ১৮০ 
গলায় হন্দর একটি ঘণ্টা! বাধা রয়েছে। ব্রাহ্মণ ঘণ্টাটি দেখে ভাবলেন, 
বাঃ চমৎকার ঘণ্টাটি তো? আমার ঠাকুর ঘরে ব্যবহারের জন্ত ওটি 
নিলে হয় না। কিন্ত চাইলে গৃহস্থ কি ওটি আমাকে দেবে? তাঁর চেয়ে 
বরং না বলেই ওটি গ্রহণ করা যাক।” কিন্তু পরমুহূর্ভেই তিনি ভাবলেন, 
“এ কি চিন্তা তিনি করছেন, এ যে চৌর্য্য কাধ্য। তবে এর মধ্যেও একটা 
কথ! আছে। তীর মার্গ বা উদ্দেশ্য তো! ভালো ঘণ্টা তে। তিনি নেবেন 
দেবসেবার্থে ।” এমনি আরও কয়েকবার চিন্তা! করে ব্রাঙ্গণ অতি কষ্টে 
লোভ দমন করে বুঝলেন, “না, মার্গ সাধু হলেও উহ! চৌধ্য”, তিনি এইরূপ 
অন্ায় চিন্তার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। এইভাবে (?) শ্ব-বাঁক প্রয়োগ 
( 55888590০? ) দ্বারা ব্রাহ্মণ তাঁর জাগ্রত অপস্পৃহা! দমন করে ঘুমিয়ে 
পড়লেন। পর দিন প্রত্যুষে উঠে ব্রাহ্মণ বিরক্তির সহিত গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, সত্যি করে বলো তোমার বৃতি বা পেশ! কি? নিশ্চয় তোমার 
পেশা চৌর্ধ্য বৃত্তি, তা না হলে রাত্রে শ্ররূপ অন্যায় ইচ্ছা আমার মনে 
আসবে কেন? তোমার অন্ন আমি ভক্ষণ করে তোমার বাটাতে 
রাত্রিবাস করেছি, তাই আমার মনে অপরাধমূলক মনোবৃত্তির উদয় 
হয়েছিল। ব্রাহ্মণের এবছিধ বাক্যে গৃহস্থ করযোড়ে তাঁকে নিবেদন করলো, 
“ প্রভু, আপনি ঠিক বুঝেছেন। আমার বৃত্তি বা পেশ! চৌধ্যবৃতি। 
অপরাধের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে বনু 
কাহিনীর উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্চতন্ত্র ও হিতোঁপদেশ হতে 
একটি আখ্যান সন্বপ্ধে বলা যেতে পারে। উপাখ্যানটী এইরূপ ।-_ 
জনৈক ব্যক্তি একটি ছাগ শি সহ পথ অতিক্রম করছিল। এমন 
সময় কয়েকজন তন্কর নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করে এক একজন 
পথের এক এক হ্থানে অবস্থান করলো। এদের প্রত্যেকেই এ 
ব্যক্তিকে দেখ! মাত্র জিজ্ঞাস! করলো, “আরে ব্রাঙ্গণ ! ছি: ছিঃ ছিঃ 
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এই কুকুর শাবক নিয়ে কোথায় চলছেন? দূরে দুরে দণ্ডায়মান 
ব্যক্তিগণ সকলে একই কথ! বলায়, ব্রাঙ্গণের মনে শেষের লোকটার 
এই উক্তি ভাবান্তর হৃষ্টি করলে! । তিনি ভালো রূপেই জানতেন 
যে এই জীব ছাগশিশ্ু। কিন্তু তা সত্বেও অতোগুলো লোক একই 
কথা বলছে। এ যাই হোঁক বাবা, দরকার নেই-__-এটাকে ফেলেই 
দিই। জীবটাকে ছাঁগ রূপে বুঝেও তিনি ওটাকে রাস্তায় ফেলে 
দিয়ে চলে গেলেন।” 

উপরের দৃষ্টান্ত একটি হাইপ্যাথিটিক্যাল দৃষ্টান্ত হলেও উহাতে 
মনোবিজ্ঞানের মুল হৃত্র নিহিত আছে। কারণ পর-বাক্‌-প্রয়োগ 
দ্বারা মানুষকে যে কিছুটা অভিভূত ও অবহিত করা যায় তার একটি 
সুম্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা এই কাহিনীটিতে দেখতে পাই। 

এছাড়া ফোরেক্সিক সায়েন্সের বু মূল সুত্র সম্বন্ধেও প্রাচীন 
হিন্দু্গণ অবহিত ছিলেন। এই সম্বদ্ধে একটি মাত্র উদ্দাহরণ দিয়ে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করবো । এই উপাখ্যানটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থ হতে পাওয়া গিয়েছে । কোনও এক হারের মালিকানা নিয়ে 
ছুইটি নারীর মধ্যে বিবাদ বাধলে দেশের রাজ! তাদের বিচারের জন্ 
জনৈক সুধী ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তাঁদের পেশা বা বৃত্তি 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। একজন উত্তরে বলে, সে রজকিনী এবং 
অপর জন উত্তরে বলে সে মালিনী। বিচারক তখন মুক্তাহারের 
তন্ধ-স্ত্রটি বার করে নিযে একটি ক্ষুদ্র পাত্রের জলে ভিজিয়ে রেখে 
এ জল শু'কে বুঝলেন যে উহাতে ফুলের রেণুর গন্ধ আছে। এর- 
পর তিনি ততক্ষণাৎ রাজাকে তার রায় জানিয়ে বলেছিলেন, মহারাজ । 
&ঁ মুক্তাহারের অধিকারিণী এ রজকিনী নয়, উহার প্রকৃত অধিকারিণী 
হচ্ছে এ মালিনী। 


প্রাটান অপরাধ--কলিকাতার 


১৬৯৮ সালে কিকাতাঃ গোবিন্দপুর ও স্ুভামুটা গ্রামত্রয় জমিদারি 
রূপে ইংরাজ বণিকগণ কর্তৃক ক্রীত হয়। ইহার পরিমাণ তখন 
ছিল দেড় বর্গ মাইল, পরে ধীরে ধীরে উহার আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। 
ইতিপূর্বে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাঁজগণ হুগলীতে আস্থানা গেড়েছিলেন। 
পরে বাধ্য হয়ে তারা হুগলী হতে কলিকাতায় ঘরটি তৈরী করেন। 
ইংরাজদের আগমনের সঙ্গে নিরাপন্ভার কারণে বছ ধনী ব্যক্তি এই- 
থানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপর দ্রিকে ধন-সম্পত্তির অবস্থান 
হেতু বু তস্করগণও এই শ্রহরে এসে উপস্থিত হয়। পূর্বব হতেই এই 
স্থানের বনে জঙ্গলে তন্করগণ আশ্রয় গ্রহণ করত, এক্ষণে নাঁন! 
প্রকারের অপরাধিগণ এই স্থানে আড্ডা জমায়। উপরস্ভ এইখানকার 
নূতন পরিস্থিতিতে নৃতন নূতন অপরাঁধ ও অপরাধীরও হ্ৃষ্টি হতে 
থাকে। | 
১৭১৭ খুষ্টান্বে চৌরঙ্গি ছিল একটা ক্ষুদ্র জলা গ্রাম এবং উহা 
নগরের বহির্ভাগ বলে পরিগণিত হতো৷। তথায় দন্থ্য তস্করের অত্যন্ত 
প্রাহুর্ভাব ছিল। রাত্রিকালে ভূত্যরা ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধ হয়ে গমনা- 
গমন করতো! । কলিকাতার সীমার বহির্ভাগে অশ্বায়োহণে গমন করা 
সে সময়ে বড় বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। এছাড়া ফরাসী পর্তুগীজ, 
মগ মারহাটা, এরা সকলেই বিশেষ ভীতির কারণ হয়ে উঠে। ১৭৭৪ 
ধষ্টাবেও পর্ভ,গীজ মনুয়াপহারকদের হাত হতে কলিকাতাবাসীদের রক্ষা 
করার জগ্ে শিবপুর রাজকীয় উতভিদ উদ্যানের নিকাটস্থ মুকুয়া থানা 
দুর্গের সন্গিধানে নদীর এপার হতে ওপার পর্যন্ত একটি লৌহ-শৃঙ্খল 
দ্রসাবিত করা হয়। ১৮২৬ থুষ্টাবেও বর্তমান কলিকাতার সিমলা ও 
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মিজ্জাপুরের পথে সন্ধ্যার পর অর্থলোভেও যাতায়াত করতে কে 
স্বীকৃত হয় দি। যে স্থানে এখন কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার ও সাকুলার 
কেনাল অবস্থিত তাহাও অনেকদিন পর্যন্ত নরহত্যার জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিল। কিছুকাল পূর্বেও চোরবাগান অঞ্চল চোরের উৎপাঁতের জন্ত 
খ্যাতি লাভ করেছিল। 

এর পর কলিকাতা শহরে হম্দ্যশ্রেণী সমূহ গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে 
তস্করগণ শহরের বস্তি অঞ্চলে বসবাঁস স্বর করে। এই সকল ছুর্ভেন্য 
ও বিস্তীর্ণ বস্তি সমূহ পাপের আকর হয়ে উঠে। এইগুলি ছিল 
চোর, গুণ্ডা, ম্মাগলার ও চোরা-ব্যবসায়ীদের আভড্ডাস্থল । কলিকাতা! 
ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বর্তমানে পূর্ব্বেকার স্থবিস্বৃত পঙ্গিল বস্তি সমূহের বুক 
চিরে বড় বড় রাস্তা বার করে শ্রী সকল পাঁপ-বস্তি বিদ্বত্ধিত করে 
এই শহরের বহু অপরাধেরও অবসান ঘটিয়েছে । 

এই সময় কলিকাতার অপরাধিগণ দলপতির অধীনে দলবদ্ধভাবে 
তার্দের পাপ ব্যবসায় পরিচালিত করতো । এইরূপ দলবদ্ধ অপরাধীদের 
অপপদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে । এই সময় 
অপরাধিগণ কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি 
বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। 

“এইদিন অমুক রাজপথ দিয়ে আপম মনে পথ চলছিলাম । হঠাৎ 
এই সময় পিছন থেকে কে এসে আমার কাধে ঝুলানো ছাতাটা নিয়ে 
অন্তর্ধান হলো। এর স্থানের এক বস্তির সর্দারের সহিত পরিচিত ছিলাম | 
তাকে সকল কথা! বলাতে সে আমাকে একট! বাড়ীর তলার একটা 
ছোট কক্ষে নিয়ে এলো । এ&ঁ ঘরটিতে দেখি সারি সারি বহু ছাতা 
সাজানো রয়েছে । কিস্তু আমার ছাতাটি সেখানে আমি দেখতে 
পেলাম নাঁ। এ কক্ষের.অধিকারী তথন বললে, বোধ হয় এখনও . 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৮৪ 


ছাতাটা এখানে জম! দেয় নি। ধন্টীখানেক পরে এসে দেখবেন তো! । 
এর পর আধ ঘণ্টা পরে সেখানে গিয়ে দেখি আমার ছাতাটাও 
অপরাপর ছাতার পার্থ সেখানে দাড় করানো রয়েছে” 

এইরূপ সঙ্ঘটন কলিকাতার অপরাধীদের মধ্যে এখন কদাচিৎ 
দেখা যায়। এদের এই সকল সঙ্ঘবদ্ধ দূল এমনিই তেলে পড়েছে। 
মানুষ চতুর ও সাবধানী হওয়ার সঙ্গে পকেটমার তালাতোড় প্রভৃতি 
কলিকাতার দাবেকী অপরাধ সমূহ সুযোগ স্ুবিধের অভাবে কমে 
আসছে বলে মনে হয়। এই যুগে চতুরের সঙ্গেই চত্বরের সঙ্বর্ধ 
অধিক হয়ে থাকে। এই জন্ত প্রতিদ্দিনই এইথাঁনে বু নৃতন নৃতন 
বিবিধ ও বিচিত্র প্রবঞ্চনা! অপরাধেরই হৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রবঞ্চন!| 
অপরাধ সমূহ বোধ হয় বর্তমান সভ্যতারই একটী অবদান। পুস্তকের 
দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রবঞ্চনা! অপরাধ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ ও কাহিনীর 
কথা বলা হয়েছে। এক্ষণে নিম্নে অপর কয়েকটি এঁ রূপ আধুনিক 
উদ্লাছরণ উদ্ধাত করা হুলো। 

“আমাদের এক বন্ধু সকাল আটটার সময় অমুক বিখ্যাত জহুরীর 
দৌঁকানে একশ টাঁকা ভাঙ্গিয়ে মাত্র দশ টাকার একটা গহন! কিনে নিয়ে 
এলো। দোকানটা থরিদ্দীর বহুল হওয়ায় এ্র্নপ বহু একশ টাঁকার নোট 
সেখানে জমা পড়ে। আমর! কিন্তুকথিত একশ টাঁকার নোটচটীর নম্বর 
পূর্বান্ছেই টুকে রেখেছিলাম । এর পর বিকাল তিনটায় আমি একথানি 
দশটাকাঁর নোট দিয়ে একটী রূপার কৌট! কিনে নি। এ কাউন্টারের 
বিক্রেতা আমাকে তিনট! টাঁকা ফিরিয়ে দিলে আমি সবিদ্ময়ে বললাম, 
একি মশাই আমি যে একশ টাকার একট! নোট দিয়েছি। ততক্ষণে 
দৌকানী এ দশ টাকার নোটটা বু একশ টাকার নোটের সঙ্গে মিশিয়ে 
একই রাক্মে রেখে দিয়েছিল। দৌকাঁনী এই সম্পর্কে গ্রতিবাদ জানালে 
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আমি আমার নোট-বুকে লেখা একশ টাকার নোটের নম্বরটী তাঁকে 
দেখিয়ে বললাম, দেখুন দ্বেখি এই নম্বরের নোটটী আপনাদের এ বাক্সে 
রাখা আছে কিনা? দোকানী খুঁজে নম্বরের একশ টাকার নোটটী 
বার করে সে অগ্রতিভ ভাবে বলে উঠলেন, ওহে। তাহলে আমারই ভুল হয়ে 
গিয়েছিল। কিন্তু এর পরও দোকানী যদি তার পূর্ব্বতন সিদ্ধান্তে অটল 
থাকতো তা”হলে আমি থানায় এসে নালিশ জানিয়ে পুলিশের সাহায্যে ত 
নোট দোকান হতে বার করে প্রমাণ করতাম যে এ নোট আমারই--* 

আধুনিক প্রবঞ্চন! অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে আরও দুইটী ঘটনার 
উল্লেথ করা হলো। 

“আমর! একটি ঝুটা ব্যবস। কেন্দ্র খুলে কোনও এক অবসর-্্রাপ্ত 
থেতাবধারী হাকিম বা! সুপারকে মোট! মাইনেয় সেক্রেটারী বা ভিরেক- 
টার নিযুক্ত করতাম । তাঁর পর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো, 
“মাসিক একশত টাঁকা বেতনে বহু ক্যানভামার ও সেয়ার বিক্রেত। চাই, 
কিন্তু পূর্ববান্ছে একশত টাকা দিকিউরিটি মনি জমা দিতে হবে । অবসর- 
প্রাপ্ত হাকিম, রাঁয়সাহেব অমুকের নিকট আবেদন করুন। রায়সাহেবের 
সরকারী কর্মচীরীর পূর্বতন পদমর্ধ্যাদীর জন্য নিঃসন্দেহে বনু ব্যন্ধি 
আমাদের আফিসে এসে অর্থ সহ ধর্না দিত। রায়সাহেবকে কিন্ত 
ঘুণাক্ষরেও আমাদের পাপ মতলব সম্বন্ধে কখনও একটুও আমর! জানাই 
নি। তিনি পর্দা! ঘেরা অফিে বসে কেবল মাত্র মরা নির্দোষ নথী পত্রে 
সই করে যেতেন। আমাদের নিকট কয়েকটা “সেয়ার ক্রয় সম্বন্ধে বহু 
তথ্য সহ ছাপা ফর্ম থাকতো। আমর! এ সকল ব্যক্তিদের অর্থ গ্রহণ 
করে এমন সব কাগজ পত্রে তাদের সই নিতাম যাতে প্রমাণ কর! 
যাঁবে যে তার! আমাদের ফার্মের সেয়ার মাত্র ক্রপ্ন করেছে, চাকুরীর জন্ঠ 
কোঁনও অর্থ সিকিউরিটী রূপে জমা দেয় নি। বলাবান্ুল্য আমাদের 
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ধাগীবাজীতে তুলে তার! না! পড়েই প্রতিটা ছাপা ফর্মে একট! করে দস্তখত 
করে দিত। এর পর আমর! তাকে কয়েকটা বাজে দ্রব্য দিয়ে তা বাজারে 
চালাতে বলতাম এবং তা তারা স্বভাবতঃই চালাতে পারে নি। ইতিপূর্বে 
বাজারে জিনিস চাঁলাতে ন! পারলে তাকে বিদায় দেওয়া হবে এইরূপ এক 
ছাঁপা কাঁগজেও আমর! সই নিয়েছি । এই সব কারণে তারা আমাদের 
নামে মামলা করে তাদের পূর্ব প্রদত্ত অর্থ কোনও দিনই আদায় করতে 
পারে নি।” 

এইরূপ অধুনাতম প্রবঞ্চনা৷ অপরাধের অপর একটী অপপদ্ধতি নিয়ে 
উদ্ধৃত কর! হলো । 

“আমার কাছে একদিন “ক” বাবু এসে জানালেন যে একজন 
ব্যবসায়ী “খ বাবু এই নমুনাঁর বহু যন্ত্র সাপ্লাই চায়। কয়েক দিন পর 
“ক বাবু আমাকে নিয়ে বছ দোঁকান ঘুরে একটা দোকানে পররূপ মনত 
খুঁজে বার করেন। প্রতি যন্ত্রের জন্ত এ দোকানী “গ” বাবু ৫*২ টাকা 
চেয়ে বসলো । ওদিকে কিন্তু “ক” বাবু আমাকে জানিয়েছেন যে এ 
ব্যবসায়ী “খ* বাবু প্রতিটী যন্ত্র পিছু ১*০ টাক দিতে রাজী। এর পর 
আমরা এ বস্ত্রের নমুন। সহ প্র ব্যবসায়ী “থ” বাবুর নিকট উপস্থিত হই । 
“থ” বাবু যন্ত্রটী তাঁর ইঞ্জিনিয়ার “্ঘ+ বাবুর দ্বার পরীক্ষা! করিয়ে উহ! মঞ্জুর 
করিয়ে আমাকে ৪*** পিশ এরূপ যন্ত্র সাপ্লাই দিতে বললেন। আমি 
প্রথম “লটে+ এরূপ দু'হাজার পিশ যন্ত্র কিনে আমার গুদামে মন্ভুত করি । 
কিন্ত তার পরই দেখি “থ* বাবু তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়ে কোথাত্ব 
সরে পড়েছেন । এর পর আমরা বাঁজারে যাঁচাই করে দেখি যে এক্্প 
যন্ত্র বাজারে প্রতি পিশে পাঁচ টাকাও কেউ দ্িতে চায় না। আমি 
অচিরে বুঝতে পারি যে ক, খ, গ ও ধ বাবুবা একই দলের দলী। আঁমি 
এর পর “থ* বাবুকে খু'জে বার করে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি বলেন আরে 
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আপনি বুদ্ধিতে হেরে গেছেন, এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারলেন না| 
এখন নিয়ে আশ্থন আপনার মত আর এক মক্কেলকে ভূলিয়ে আমাদের 
কাছে। তাহলে আপনি আপনার হারানো অর্থ তে! ফিরে পাঁবেনই, তা 
ছাড় আরও পাঁবেন কিছু হিন্তা! বা ভাগ ।” 

কলিকাতায় যখন নাগরিকরা জাঁম! পরতে। কম, তথন তারা টাক! 
কড়ি রাখতো কোমরের কাপড়ের টণ্যাকে ব! গাটে। এইজন্ত এ সময় 
অপরাধীর! তাদের গাঁট বেমালুম কেটে অর্থ অপহরণ করেছে । এই 
সকল অপরাধীদের বল! হতে! “গাঁট-কাট্টা”। কিন্ত পরে এই শহরের 
অধিকাংশ নাগরিকরা পকেট সহ কোর্ভী বা জাম! পরতে সু করলে এই 
পুরাতন গাঁট-কাট্টাদের ধীরে ধীরে বিদেয় নিতে হয় এবং তাদের 
স্থলাভিষিক্ত হয় অধুনাদৃষ্ট পকেটমারদের দল। ন্ুুসভ্য ও শিক্ষিত 
মানুষের মনের সহিত তাল রেখে চলবার জন্য অধুনাকালে এদের মনম্তত্বের 
দিক হতেও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হয়েছে। এই সম্পর্কে পুস্তকের 
দ্বিতীয় খণ্ডে বহু তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষণে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে 
অপর আর এক বিবৃতি উদ্ধত কর! হলো । 

দমকল কলেজ ও অফিসের যাতায়াতের সময় বাসে বা ভ্রামে উঠে 
আমরা লেডিস্‌ সিটুএর পিছনে এসে দীড়াই। এই লেডিস্‌ সিট সকল 
উঠা নামার দরজার নিকট থাকলে আমাদের আরও সুবিধে । আমরা 
লক্ষ্য করেছি যে যুবকগণ মেয়েদের সহিত নামবার সময সন্তরন্ত উৎফুল্ল 
কিংবা ভাঁবে বিভোর থাঁকে। এই সুযোগে সার! গাত্র আলোয়ানে 
আবৃত করে তাদের পাশে ধাড়ালে এরা অন্যমনস্ক ভাবে ঘড়ী শুদ্ধ হাতট? 
আমাদের আলোয়ানের মধ্যেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে ।” 

প্রাচীন তালাতোড় ও সি'দেল চোঁরগণের অনেকেই এখনও পুরাতন 
সি'দকাটাতে সন্ধষ্ট থাকলেও এদের কেউ কেউ আজকাল “বোরিও. ড্রিল: 
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বাইবেকট্রীক দ্রিগ বা গ্যাসিভ প্রভৃতিরও সাহাব্য নিয়ে খাকে। & কখনও 
কখনও সাধু বা ভিথারীর বেশে বাড়ীর রোয়াকে বা কোনও ঘরে আশ্রয় 
নিয়ে কিংবা পার্শবর্তী কোনও দোকান বা কামর! ভাড়া! নিয়েও তারা 
রান্রি যোগে এ্ররূপ অপরাধ করে পলায়ন করেছে। 

অধুনাকালে বৈজ্ঞানিক খুন বা হত্যাও এই শহরে বিরল নয়। 
বিখ্যাত পাকুড় হত্য!-মামলায় কিরূপে চলতি-পথে প্রেগের বীজাণু স্ুচী- 
যন্ত্রে সাহায্যে নিহত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করাঁনে! হয়েছিল ত1 আজ 
সর্ধজনবিদিত। সম্প্রতি সার্জারী বিদ্যায় অভিজ্ঞ ডাক্তার ঝা 
কমপাউগ্ডার আসামীরা, খুনের পর নিহতের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে 
শহরের নানান্থানে ছড়িয়ে দিয়েছে। এইরূপ কার্য্যের একমাত্র উদ্দেন্ 
মৃতদেহ সনাক্তকৃত যাতে ন! হয় তার ব্যবস্থা করা । কিন্তু কেশ, চর্ম, 
চক্ষু প্রভৃতির রঙ. ও বস্তু এবং রক্ত প্রভৃতি ও নৃতত্ব সম্পকায় অন্ঠান্ত বিষয় 
পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পেরেছেন ষে প্র মৃত ব্যক্তি কোন 
পরিবারে বা কোন পিভামাতা হতে জন্মগ্রহণ করেছে। এছাড়া মুখের 
চন্্ম তুলে ফেললেও এ দেহের অন্ঠ স্থান হতে চন্ন উঠিয়ে নিয়ে উহা মুখে 
লেপন করে সনাক্তিকরণের উদ্দেশ্যে মুখাকৃতিকে পুনরায় ফুটিয়ে তুলা 
সম্ভব। এ চর্দহীন মুখের ক্লে-মডেল করে দেহের অন্তান্ত অংশের রঙ. 
অনুযাঁয়ী উহার রঙ. করে সনাক্তযোগ্য মুখাবয়বের কৃষ্টি কর। গিয়েছে । 
মুখের এ মডেল অন্যান্য অন্থর্ূপ মডেলের সহিত মিশিয়ে দিয়ে মিছিল- 
সনাক্তিকরণের ব্যবস্থা করলে পরিচিত ব্যক্তিরা সহজেই এ মুখটা কার তা 
বলে দিতে পারবে। 


* আজকাল সি'দেল চোররাও আধুনিক যন্ত্রসহ ট্যাক্সি ব৷ মোটরযাঁনেও যাতায়াত 
করে। 


১৮৯ স্বভাব হুর্ববত্ত জাতি 


বৈজ্ঞানিক খুন করার জন্ত খুনীর! নিহত ব্যক্তির হবি এবং হ্থাবিট 
সম্বন্ধে গ্রথমে খোঁজ খবর নিয়ে থাকে । নিয়ে এই সম্পর্কে একটা বিলারতী 
বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো । 

"আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে অমুক ব্যক্তি গৃহে এসেই জোরে 
রেগুলেটার খুলে পাথ! চালিয়ে এ রেগুলেটারের নিয়ের এক ইজিচেয়ারে 
শুয়ে পড়েন। আমি এইজন্য, তিনি গৃহে ফিরবার অব্যবহিত পূর্বেই 
পাতলা এম্পিউলে পোটাসিয়াম-সাইনাইড. ও অক্সিলিক এ্যাসিভ রেখে 
উহ] পাখার রেগুলেটারের উপরে রেখে দিই। কিছুক্ষণ জোরে পাখা 
চলার পর এ রেগুলেটার গরম হয়ে উঠায় প্র মুখ খোল! ্যাম্পিউলটীও 
উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এর ফলে উত্তাপ জনিত এই উত্তয়দ্্রব্য হাইড্রোসিয়ানিক 
এ্যাসিডের সৃষ্টি করে। ইহ! গ্যাসাস্‌ হওয়ায় নিশ্বাসের সঙ্গে অমুক 
ব্যক্তির নাসারজ্জে প্রবেশ করে তাকে নিহত করেছিল। 

পাশ্চাত্যদেশে কখনও ম্মেলিউ সম্টের শিশিতে অনুরূপ মিশ্রিত 
রসায়ন গোপনে রেখে মানুষকে মানুষ নিহত করেছে । জন-স্বার্থের 
কারণে বৈজ্ঞানিক হত্যা সম্পর্কে অধিক আলোচনা এখানে কর! সম্ভব 
হলো না। 


স্বভাব হর্ব-ত জাতি 


স্বভাব ভূর্বত্ত জীতিকে ইংরাজীতে বলা হয় ক্রিমিগ্তাল ট্রাইব। ইংরাজ 
আমলে বংশ পরম্পরায় ইহারা “ক্রিমিন্াল ভ্রীইব এযাক্টঃ নামক বিশেষ 
এক সর্বভারতীয় আইন দ্বারা নিয়ঙ্ধ্রিত হতো ৷ এই সকল জাঁতিকে চাঁরিটী 
বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা £-- - 

(১) যারা তার্দের আদিম অপরাধ-স্পৃহ। ও 'প্বভাব-চরিত্র আজও 
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ত্বাগ করে নি। অপকর্ম্মই তাদের জীবন ধারণের জন্য একাত্র পেশ! । 
প্রাচীন কাল হতে আজও পধ্যন্ত তারা একই ভাবে জীবনযাপন করে 
আসছে । তবে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাদের জীবন প্রণালী 
থেমন কিছুটা বদলেছে তেমনি তাঁদের অপম্পৃহীও কথঞ্চিৎ অন্তর্থী 
হয়ে গিয়েছে। 

(২) যার! আমাদেরই মত কোনও এক সম্য জাতির অধঃপতিত 
বংশধর | প্রাচীন হিন্দু রাজা ও ভূ-ঙ্বামীদের সৈম্ভবাহিনী তাদের 
প্রভূদের পরাজয়ের পরও বহুদিন বিজেতাঁদের অধীনত ক্বীকার করে 
নি। তারা বনে জঙ্গলে দূর গ্রামে ও প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তাদের 
ুদ্ধ-ম্পৃহ! অক্ষুঞ্জ রেখেছিল। পরবন্তীকালে এরাই বহু ডাকাত দলের 
স্ষ্টি করে। 

(৩) যাঁরা অপরাধ-স্পৃহা বহু পুরুষ পূর্বে ছেড়ে দিয়েছে বা যারা 

আদপেই স্বভীব দুর্ববন্ত জাতি নয়, কিন্ত ত| সত্বেও তাদের ত্বগোষ্ঠীর 
কয়েকজনের অপরাধের জন্য শাসনতান্ত্রিক বা! রাঁজনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ 
কারণে শ্বভাব দুর্ব্‌স্ত জাতিরূপে গণ্য কর! হতো! । 
_.. স্বভাব দুর্বঘত্ত জাতিদের জীবন-প্রণালী তিন প্রকারের । এদের 
অধিকাংশ দল আজও ভ্রাম্যমান যাষাবর জাতি । এদের কয়েকটী দল 
স্থান বিশেষে স্থায়ীভাবে কিছুকাল বাস করলেও পূর্বব পুরুষ হতে প্রাপ্ত 
প্রেরণার কারণে অধিককা'ল একস্থানে বসবাস করে নি। এদের অপর 
কয়েকটী দল একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও, এদের অধিকাংশ 
ব্যক্তিদের মধ্যে অপস্পৃহা আজও পর্য্যন্ত বর্তমান। 

চিরকালই মানুষ অপরাধী থাকবে একথা আমি কোনও দিনই 
বিশ্বাস করি নি। এদের বু দ্গ নৃতন অভ্যাস, শিক্ষা ও আবেশের 
মধ্যে পড়ে নিরপরাধী মানুষে পরিণত হয়েছে ও হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে 


১৯১ ত্বভাব হুর্বত্ত জাতি 


বর্তমান ভারত গভর্ণমেপ্ট কক্রিমিস্াল ট্রাইব এ্যাক্ট' আইন এদেশ হতে 
উঠিয়ে দিয়ে মানুষের আত্মার প্রতিই সম্মান দেখিয়েছেন। জন্মের জন্য 
আজ আর এদের কাঁউকে দায়ী কর! হয় না। পূর্ব্বে উক্ত আইন 
বার এদের বংশে-জাত প্রত্যেক বাঁক্তিরই গতিবিধি নিব্বিচারে 
নিয়ন্ত্রিত হতে । 

এই পূর্বতন ও বর্তমান কয়েকটী উল্লেখযোগ্য স্বভাব ছুর্ব্‌ তত জাতির 
কাহিনী ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচিন। করবো । 

বাংলাদেশে প্রায় ৭৪টা স্বভাব দুর্ববত্ত জাতি অপকর্ণের জন্য বিখ্যাত। 
ইহাদের নাম+ যথা-_বারোয়ার, বাঁগবদী, বৈদ মুললমান, মধেয়া| ভোম্‌, 
মাল্লা, সোনার, বারুই, ব্যাধ, তুতিয়া মুসলমান, ভামতা, দারয়ালী 
কামিস্ঃ সতনামি চামারঃ যোগীপাঠান, কেপমারী, ছাত্রিশগড় চামার, 
ইরাণী, বনফর, বাউরিয়া, যশরের বেদিয়া, ভদক, ভাগরিস্‌ ভর্তা, ভূমজী, 
ভূর, চৈন চামার, চৈন মল্লা, চাঁকি দুসাদ, ছাপারবান্দ ঢাক্ওয়ালী, 
দেলেরা, ঢেলিয়াল, ধারি, ঢেকারুশ, গৈণ, গো, বছুর! ব্রাঙ্ষিণ, বিবিয়। 
দৌঁসাঁদঃ যৌধপুরি মারাঠা, কাঁলান্দার, কাঁমারিয়া, কেওরাঃ কারিফকায়, 
কারওয়ালী নাট্‌, কুরুইয়াস্‌ঃ লোধা, মাল্লা, আগ্রা, মথুরা৷ ও আলিগড়ের 
মাল্লার, মালপাহাড়ী, মারয়াড়ী বাউরিয়া, মন্ক! মন্্রায়েম, মিনা, মিনকাঃ 
মুচী__বড়ভাগীয়া ও ছোটভাগীয়া, মজাফারপুর সোনার, আউধিয়!, থারুস্‌, 
সের-সা-বেদিয়। মুসলমান, সন্দীর, সারিয়।, ,রাউত, বাধ ঘাটোয়াল, 
পোদ, পাশি, পাঁলওয়ার দোসাদঃ পাইকমার ইত্যাদি। | 

এদের অন্তনিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য বুঝাবাঁর জন্য এদের কয়েকটার 
মাত্র জীবন-তথ্য বর্তমান পুস্তকে আলোচনা করবো। অন্যান্ত ত্বভাব 
দুর্বৃত্ত জাতির ইতিকথা একটী পৃথক পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর! হবে। 
এই সকল জাতিরা কেহ কেহ সাক্জীরণ কাঁজকর্মের ফাকে ফাকে অবিরত, 
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অপকন্্ করেঃ এবং এদের অপর সকলে কাঁজকন্্ করাকে দ্বণা করে 
' গ্রবং আজও পর্যযস্ত অপরাধই তাঁদের একমাত্র জীবিকা । 

এদের দল সফল প্রাচীন পদ্ধতিতে 'অপকর্্ম করে কিন্তু এদের কেপ- 
সারী দল আজকাল অপকর্থ্ে একপ্রকার ইরিটেণ্ট পাউডার অলক্ষ্যে 
মানুষের দেছে ছড়িয়ে দেয়। এর পর তাকে সাহাষ্য করার অছিলায় 
এগিয়ে আসে বা! তাকে কোথায় জল থাকলে তা! দিয়ে গা ধুতে বলে। 
এবং গ্রব্যক্তি নীচু হওয়া মাত্র তার দ্রব্যাদি অপহরণ করে। এই 
কেপমারী দলে বাহিরের লোককে গ্রহণ কর! ভয়, এই জন্তই বোঁধহয় 
এই ব্যতিক্রম | 

[ যে সকল স্বভাব ছূর্বস্ত জাতি ব্রাঙ্গিণ প্রভৃতি প্রাচীন স্ভ্যজাতির 
অধপতিত বংশধর, অপবিজ্ঞান অন্ুসন্ধানার্থে তাদের রীতিনীতি 
পর্যালোচনা! বিশেষ রূপে প্রয়োজন ॥ এই সম্পর্কে এই প্রদেশের তিন 
চার পুরুষের নাম করা পরিবারের চতুর্থ পুরুধীয় অধঃপতিত 
বংশধরদের মধ্যেও অনুসন্ধান করা উচিত। এই সকল পরিবারের 
মানুষরা তিন চার পুরুষ অপদ্পৃহ! প্রদমিত করে রাখার পর চতুর্থ 
পুরুষে খন উহা নিফাশিত হয়, তখন উহ বেগে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে 
পড়ে। যে পরিবারে কয়পুরুষ যাবৎ মহান ব্যক্তিদের জন্মাতে দেখা 
যায়, সেই পরিবারে আমর! বন্ধ সংখ্যায় অপরাধী জন্মাতেও দেখি । তবে 
এর কতটুকুর জন্ত অর্থের ঘাটতি ও কুশিক্ষা সহ কুপরিবেশ দায়ী তা”ও 
দেখা দরকার |] 

দ্বভাব' দুর্বন্ত জাতিদের আচার ব্যবহার সঙ্কেত ও খেইড় প্রভৃতি 
প্রাচীন, অক্কত্রিম এবং আদীম কালীন। এদের জাতিগত ব্বতন্ত্রতার 
জন্যে এর! একই প্রকারের অপকর্থ করে। কিন্ধ এদের মধ্যে ধারা 
বাহিরের লোকদের দলে নিয়ে রক্তের ধরণ ঘটায় তাঁদের মধ্যে বহু, 


১ 


১৯৩ ব্বভাব হুব্ব তত জাতি 


আধুনিক রীতিনীতি দেখ! যায়। এইজন্ত বোধ হয় এর! গাঁচমেশালী 
অপরাধ পদ্ধতিতেও অভ্যন্ত। 


এই বাগঞ্দী জাতির কয়েকটা গোষ্ঠীই আমার মতে বাংলার প্রাচীন 
এতিহৃপূর্ণ সামরিক জাতির অধঃপতিত বংশধর | পূর্ববকালে স্বাধীন 
হিন্দু নৃপতিগণ ইহাদের মধ্য হতে সৈম্ত সংগ্রহ করতেন। মধ্যযুগে ও 
প্রাকৃ-ব্রিটিশ কালে অদ্ধ-স্বাধীন জমীদার ও সামস্তগণও ইহাদের স্ব স্ব 
বাহিনীতে নিয়োগ করেছেন । বিষ্পুরের বাগদী সৈন্য এককালে গ্রসিন্ধ 
ছিল। নাটোর রাজনরকাঁরের সেনাবাহিনীতে বহু বাগদী ও ভোজপুরী 
মোতায়েন ছিল। মারাঁঠ! আক্রমণের সময় বাংলার নবাব তাঁর পরিবার- 
বর্গকে নিরাপত্তার জন্ত কিছুকাল নাটোরে অপসারিত করেন, এই বাগদী 
দৈন্াদেরই শৌর্ধ্য বীর্যের ভরসায়। কিছুকাল পূর্বেও বাংলার জমীদারগণ 
তাদ্দের জমীদারী রক্ষার্থে এই বাগদী পাইক বরকন্দাজদের উপর 
নির্ভরশীল ছিলেন ।॥ বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগবাসী বাগদীরা 
চিরকালই বিখ্যাত লাঠিগাল রূপে পরিচিত । 

বাগদীদের কয়েকটা দল কখনও বিদেশীদের বশ্ততা স্বীকার 
করে মি। বরং ডাঁকাঁতদলের স্থষ্টি করে বা তাতে যোগ দিয়ে তারা 
বিদেশী শামনের বিরোধিতা করেছে । পরিশেষে এদের কোনও কোনও 
দল অভ্যাসের দোষে আদর্শহীন অপরাধী দলের সৃষ্টি করে। 

বর্তমান কালে এরা! প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগের জেলাগুপিতে 
বাস করে এবং এর! জাতিগত ভাঁবে সকলেই অপরাধপ্রবণ নয় । বরং 
এরা সমাজের একটী উল্লেখযোগ্য অংশ। গভর্ণমেণ্টের অধীনে 
চৌকিদার এবং জমীদারদের অধীনেঞ্জীইক ও সর্দার রূপে এর! কাঁজ করে 

১৩--৮ম ৃ 


(অপরাধ-বিজ্ঞান ১৯৪ 


নেন এদের কেউ কেউ রিনি কেউ স্থায়ী কৃষিজীবী এবং 
এদের ছুলিয়। নামক উপশ্রেণী পাঁ্ধী বহন করে। এদের কেউ কেউ জেলের 
কাজও করে থাকে। পূর্বকাঁলে জমীদারগণ এদের তৎকালীন পুলিশি 
কর্দমকৃত্যেও 'নিয়োগ করতো । 
এই বাঁগদী দলের এমন কয়েকটী দল আছে যারা কুখ্যাত ডাকাত 
দল। তার! আজও ডাকাতি ও রাহাজানি করে। খড়া বা প্রাচীর 
বেয়ে উপরে উঠতেও এর! ওত্তাদ। এই সকল বাগদী অপরাধীর! বর্ধমান 
জেলার সদর মহকুমায়) ২৪ পরগণার ভায়মগুহারবাঁর মহকুমায় এবং হুগলী 
জেলার আরামবাগ মছকুমাঁয় অধিক সংখ্যায় বাস করে। 

বর্ধমান ও ছগলী জেলার বাঁগদীরা মেটিয়৷ নীমক অপর এক গর শ্রেণীর 
স্বভাব দুর্ধধত জাঁতির লোকেদের তাদ্বের অপকর্মে সাহায্য নিয়ে থাঁকে। 
এই যুক্ত দলকে এইজন্য চুরি ও ডাকাতি করতে দেখা গিয়েছে। 
অনুরূপ দ্বিবিধ-অপরাধে ডায়মণ্ডহারবার মহকুম! নিবাসী বাগপ্দীরা, কাওরা 
ও পোদ নাম্‌ক অপর দুইটা আদিম জাঁতির সাহা্য নিয়ে থাকে। এই 
কাওরা ও পোদ ২৪ পরগণ! জেলার কুখ্যাত অপরাধী দলের ষ্টি 
করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে এদের সঙ্গে ধর্ীস্তরিত মুসলমাঁনরাঁও যৌগ 
দিয়ে থাকে। 

বাগদী জাতি ভারতের এক আদিম জাতি। এর] তেতুলিয়া, 
কাশাইকুলিয়া, ছুলিয়! প্রভৃতি এগারটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত। ধর্মে এর! 
হিন্দু। তথাকধিত পতিত ব্রাঙ্গণরা এদের পুরোহিত। ভাদ্রের শেষ 
দিনে এর! ভাদু পূজা করে। এই সময় তারা উদ্দাম নৃত্য-গীত করে 
থাঁকে। ভাছু একজন কুমারী মনীষিণী। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্ত 
পৃথিবীতে এসেছিলেন। 


১৯৫ স্বভাব হুর্বত্ত জাতি 

 ফেপদারি দল মাদ্রাজ প্রেসিডেছ্ির বাগিন্দা | : ভ্রিচিনাপল্লী জেলার 
খোগমালাই-এর নিকট এড়েয়াপটিতে এরা অধিক সংখ্যায় বাস বরে। 
কিন্তু অধুনাকালে এদের রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, রুলিকাতা, কলস্থো, পঙ্ডিচারী 
প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায়। এরা আন্তর্জাতিক অপরাধী দল 
রূপে প্রসিদ্ধ। 

এই দলকে জাতি না বলে মিশ্রজাতি বল! যেতে পারে । কারণ এরা 
বাহির হতে উচ্চ শ্রেণীর বালিকাদের ক্রয় করে বা অপহরণ করে তাদের. 
বালকদের সঙ্গে বিবাহ দেয়। কিন্তু তাহলেও অন্ত জাতির বালকদের 
এরা কথনও নিজেদের দলে স্থান দেয় নি। 

এরা অর্ধশিক্ষিত ব1 শিক্ষিত এবং তামিল, তেলেগু ক্যানারিজ, 
হিন্ম্থানী এবং ইংরাঁজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে সক্ষম। এরা ভদ্র 
ব্যক্তির গ্ভায় বেশভ্ষাও করে, কিন্কু সাধু জীবন এরা কদাচিৎ ধাপন 
করেছে । অপরাধ ব্যতীত অন্তান্ত কাজকর্মে এদের মন নেই। 

এই দলের পুরুষরা সুদর্ম পিকপকেট, তালাতোড় ও চোর হয়ে 
থাকে। এদের স্ত্রীলোকেরাও চৌর্ধ্য কার্যে অভ্যন্ত এবং শিশুরা সাত 
আট বৎসর বয্বস হতেই অপরাধ সুরু করে। কিন্তু এরা অপকর্ম করে 
তাদের বাসস্থান হতে বহু দুরে দূর-দেশ সমূহে এবং রেলগাড়ীতে এর! 
ভাড়। ন| দিয়েই যাতায়াত করে। রাত্রি কালে ভামতা! দলের পদ্থান্যায়ী 
ট্রেনের সহ্যাত্রীদের ব্যাগ কেটে বা বাক্স ভেঙে দ্রব্যাদি অপহরণ করে প্র 
্রব্য সহ তাঁর! পরবর্তী এক ষ্টেশনে নেমে পায়খানা গ্রভৃতিতে আত্মগোপন 
করে। এছাঁড়! প্ল্যাটফর্শ, বিশ্রাম ঘর প্রভৃতি এর! অপকৃর্নের জন্য বেছে 
নিয়েছে । এর! বাগ প্রভৃতি ভ্রব্য সরিয়ে উহ! ছেঁড়া কাপড় ও খড় 
গ্রভৃতি দিয়ে ভর্তি করে থাকে । 


। অপরাধ-বিজ্ঞান ১১৬ 


এদের পাঁচ বা ছয় জনের ছোট ছোট দল পোষ্ট আঁফিস, ব্যাঙ্ক, 
টিকিট-ঘর প্রভৃতির কাউন্টারে এসে অপকর্ম করে। এদের একজন 
কোনও প্রকারে ব্যক্তি বিশেষের যনোধোঁগ অন্তত্র আকর্ষণ ক'রে 
তাঁকে বিভ্রান্ত করে। ইত্যবসরে এদেরই অপর এক জন তার অর্থাদি 
বেমালুম সরিয়ে নিয়ে দলের লোকদের মারফত ত্বরাঁয় পাচার করে 
দেয়। কলিকাতায় এর! এ্রন্ধপ কাউট্টারের পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি 
বিশেষকে ঝলে উঠে, “ী একটা টাকা পড়ে গেল” ইত্যাদি। 
এই বথ! শুনে সে মাথা নীচু করা মাত্র, তাঁর পকেট বা 
কাউণ্টার হতে অর্থার্দি অপহরণ করে সরে পড়ে। কখনও 
কখনও এরা দূরে সরে থেকে এদের বালকদের দ্বারা চুরি করায় 
এবং নিজেরা চোরাই ভ্রব্য হাতাহাতি করে পাচার বকরে। 
তাদের বালকরা দৈবাৎ ধরা পড়লে, এরা অভিভাবক সেজে ব! 
সাধারণ নিলিপ্ত . নাগরিকের ভূমিকাঁয় নেমে এ সকল বালকের বেদম 
গ্রহার করে তাঁদের সরিয়ে বা মুক্ত করে দেয়। কখনও কখনও 
এদের বাঁলকরা মুটে বা সাহায্যকারী সেজে পোষ্টম্যানদের বা 
নাগরিকদের দ্রব্য বহন করে। ইতিমধ্যে এদের অপর একজন এসে 
এ দ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলে, এরা “চোর চোর? বলে ভিন্ন 
পথে ভিন্ন এক ব্যক্তির প্রতি অশ্নুলি নির্দেশ করে চেচাতে থাকে। 

এদের উৎপাত আজকাল দিংহল, ব্রহ্ম, করাচি, দিল্লী, কলিকাতা, 
বিহার, উড়িম্ব। বোশ্বাই॥ মাঁলয় রাষ্রপুঞ্জঃ গ্রেট সেটেলমেন্ট প্রভৃতি 
বহু দুর দূর স্বানেও বিস্তৃত। সিংহল প্রভৃতি যে সকল দেশে 
ক্রিমিনাল ভ্রাইধ একট চালু নেই এর! সেই সকল দেশের নামে 
গাঁশপোর্ট সংগ্রহ করে দেশ-বিদেশে গমনা গমন করে | 


১৯৭ স্বভাব ছুর্ববত্ত জাতি. 


ভ্ঞাঞ্জভ্ড। 


ভামতা দল বোদে প্রেসিডেন্সির সাভারা, মোলপুর, থণ্ডেশ, পুণা, 
আহম্মধনগর, নাঁপিক, বেলগ্রাম এবং বিজাপুরের বাসিন্দা । এর! ধর্মে 
হিন্দু এবং অপকর্মে বহিগঁত হবার পূর্বের কালীমাতার পৃজ। করে। কিন্ধু 
এরা তাঁদের দলে অন্তান্ত হিন্দুদের, পাশিদের এমন কি মুসলমানদেরও 
গ্রহণ করে মিশিয়ে নেয়। এর! সর্বদাই ভদ্রবেণী ও তেলেগুভাষী। 
ধর! পড়লে এরা কখনও নাম ধাম প্রকাশ করে না। 

এর! মেলা, ধর্দস্থান, রেলওয়ে ষ্টেশন গ্রভৃতি জনবহুল স্থানে পকেটমারি 
ও চৌর্যযকার্ধ্য করে থাকে । এরা ছন্মবেশ ধারণ করতে ওন্তাদ। 
ইউরোপীয় পরিচ্ছদে বা রেলওয়ে কনট্রীকটার ও মারাঠা বাঁ মাড়বারী 
বা দেশবালী ব্যবসায়ীর বেশে এর! ট্রেণের উচ্চশ্রেণীতে ভ্রমণ করে। 
এর! কখনও কখনও নারীর বেশে দ্ত্রীলোকদের দ্রব্যাদি হরণ করে 
পর মুহুর্তেই আবার পুরুষের বেশ ধারণ করেছে। এরা রেলওয়ের 
ট্রেণের বিভিন্ন শ্রেণীর কামরায় চুরি করে কামরান্তরে চলে গিয়েছে 
কিংবা তখনি বিপরীতমুখী এক ট্রেণে উঠে চম্পট দিয়েছে। 

ভামতাদের এক একটি দল দুই একজন স্ত্রীলোক ও বালক বালিক! 
সহ আট দশব্যক্তি দ্বার! গঠিত। এরা অপকর্মের উদ্দেশে কোনও এক 
স্থান হতে উপরোক্ত রূপ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দিকে দিকে প্রস্থান করে। 
এবং পরে কোনও এক পূর্ব নিদ্ধীরিত স্থানে এসে দকলে জমা হয়। 
রাতে ট্রেনে ঘুমন্ত সহ্যাত্রীদের দ্রব্যাদি চুরিতে এর! সিদ্ধ হস্ত। ভালো! 
শিকার দেখলে এর! তার পিছু পিছু সম শ্রেণীর টিকিট কিনে তার কাসরায় 
উঠে পড়ে। ট্রেনে এদের ছুই একজন প্র মনোনীত ব্যক্তিকে মজাদারী 
কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাথে। ইত্যবলরে এদের অপর ছুই একজন দ্রব্যাদি 


'অপরাধ-বিজ্ঞান ১৯৮ 


চুরি করে পরের প্টেশনে নেমে পড়ে । কখনও এরা দয়ার ভাব দেখিয়ে 
সহযাত্রীদের আসুন ছেড়ে দিয়ে নিজের! চাদর মুড়ি দিয়ে নীচে শুয়ে 
পড়ে। পরে এই চাঁদরটির কিছু অংশ বাঁক্স বা ব্যাগের উপর বিছিয়ে 
উহার তল! দিয়ে হস্ত প্রদাঁরণ করে এ বাস্স প্রভৃতি ভাঙ কাঁচ বা 
বাঁকা ছুরী প্রভৃতির সাহায্যে কেটে বা৷ ভেঙে দ্রব্যাদি চুরি করে তা 
কম্প(টমেন্টেইী উভয় কামরার মধ্যবর্তী রেলিঙের মধ্য দিয়ে উহাদের 
সহধর্মাদের নিকট পাচার করে দেয়। কখনও কখনও এক নির্ধারিত 
স্থানে গাড়ী এলে দ্রব্যাদি জানালা গণিয়ে ফেলে দিয়ে নিজেরাও ট্রেন হতে 
লাফিয়ে পড়েছে। কখনও কখনও এরা অলক্ষ্যে জানাল৷ দিয়ে অন্ত 
কামরায় অবস্থিত দলের লোকদের নিকট দ্রব্যাদি পাচার করে দিয়েছে । 

ভামতাঁরা অপকর্মের জন্তয, কাটা ব্যাগ সেলাই কবে দিবার মত ছু" 
স্বতা, ছেনি, ঝুটা চাবি, গরাদ কাঁটার জন্য লৌহকর্তন যন্ত্র, গ্রভৃতি সঙ্গে 
রাখে । কোনও কোনও যন্ত্র তাঁরা পকেটে বা মুখের মধ্যেও লুকিয়ে 
রেখেছে । সাধারণতঃ এরা নগদ টাকা, গহনাদি ও মূল্যবান ভ্রবণার্দিই 
অপহরণ করে থাকে । এরা সোনা দাঁনা তত্ক্ষণাৎ গলিয়ে ফেলে। বস্ত্রাদি 
পোষ্টাল পার্শেলে দেশে পাঠায় এবং নগদ টাকা পেলে তার! মনি অর্ডার 
করে দেশে পাঠিয়ে দেয় কিংবা স্থান ত্যাগ করার পূর্বে উহ! পুতে রাখে। 

আজকাল এই দল হাওড়া, বাণীগঞ্জ, খড়গপুর, রাশাঘাট প্রড়তি 
স্থানেও অপকর্ম হুর করেছে। 


ভত্জ। জ্ঞান 


ডোমের। ভারতের এক আদিয জাতি বলে পরিচিত। এনা দুইটি 
উপশ্রেণীতে বিভক্ত যথা মধেয়। ও বাশফোর । এ১ছাড়া বাশফোর হতে 
উদ্ভূত দাকার নামে এদের একটি তৃতীয় উপশ্রেণীও আছে। এই 
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বাশফোরও দাকাঁর উপশ্রেণীর মানুষর!] গ্রামের প্রান্তদেশে বাম করে এবং 
বাশের টেচাড়ির সাহায্যে ঝুড়ি বাক প্রভৃতি দ্রব্য তৈরি করে সৎ উপায়ে 
জীবিকা নির্র্ধাহ করে, কিন্তু এদের মঘেরা উপশ্রেণী এখনও রামাদান 
জীবন যাপন করে এবং অপরাধ মূলক কার্য্যে সিদ্বহস্ত | 

মঘেয়া ডোমের! যুক্ত প্রদেশের গোরখপুরঃ আজাঁমগাঁও, বিহার 
প্রদেশের সায়ান ও চাম্পারান এবং বাংল! প্রদেশের প্রায় সকল জিলাতেই 
বলবা করে। বহুগ্থানে মিউনিসিপ্যালিটিতে তারা মেথর ও ঝাডুদারের 
কার্যও করে থাকে | কিন্তু অপরাধ প্রবণতা এমন ওতঃপ্রোত ভাবে 
তাদের রক্তের সহিত মিশ্রিত যে চাকুরী-বাকুরী থাক সত্বেও সুবিধা 
পেলেই তারা অপরাধ করতে ইতন্ততঃ করে নি। 

মঘেয়া ডোমেদের আকৃতি-_বেটে কৃষ্ণবর্ণ ও দোহারা। চেহারা 
এদের সাধারণতঃ ভালোই । এর! কেশ বড় রাখে ও তা আচড়ায় না । 
পুরুষের! স্বল্পময়লা বন্ত্র পরলেও, এদের স্ত্রীলোকের পরিষ্কার বস্ত্র পরে। 
এদের চক্ষু তীক্ষ ও উজ্জ্ল। স্ত্রীলোকের সক্ষম হলে গহনাও পরে, কিন্তু 
এদের মধ্যে একনিষ্ঠার একান্ত অভাব। এমন কি এরা শ্বজাতির বাইরের 
লোকেদের সহিতও অর্থের বিনিময়ে যৌন-মিলনে সম্মতি দিয়েছে । কোনও 
এক মঘেয়া ডোমের জেল হলে, তার স্ত্রী অন্ত এক স্বজাতীয়ের উপপত্থিত্ব 
স্বীকার করেছে। কিন্ত তার স্বামী জেল থেকে ফিরে আপামাত্র তার 
সহিত স্ত্রী রূপে পুনমিলিভ হয়েছে। মধেয়া ভোমদের নিজব্ব সঙ্কেত 
থেউড় ও ভাষা আছে, যা] অপরের পক্ষে অবোধ্য । এদের অনেকে 
বাশফোর উপশ্রেণীর বলে পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে থাঁকে। 

মঘেয়া ডেমর! রাজপথে রাহাজানি এবং সিদেল চুরি প্রভৃতি বহুবিধ 
অপরাধ করে থাকে এবং এদের বালকর! শৈশব থেকেই অনুরূপ অপকর্মে 
অত্যন্ত হয়। এরা দেওয়াল ফুটা করে এ ফুটায় হাত গলিয়ে খিল ব! 
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ছিটকানি খুলে ফেলে। এইরূপ পদ্থাকে বল! হয় প্বগগী লিদ”। এদের 
এমন অভ্যাস যে একটি দ্েশলাই বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকে সেথানে একটি 
দেশলাই কাঠি জালাবেই। এরা কখনও কখনও নির্দয় ভাবে ঘুমন্ত 
শিশু ও নারীর অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়েছে। একটি বাটীতে সি'দ দিয়ে 
চুরি করতে সমর্থ হলে এর! এ স্থানের পর পর আরও ছয় সাতটি 
গৃছেও এ্ররূপে হান! দিয়ে চুরি করে থাকে। এদের কেউ কেউ 
ছিচকে চুরিতেও অভ্যন্ত । দরজা থোঁলা পেলে ঘটা বাটা ও কাপড় চোঁপড় 
প্রভৃতিও চুরি করতে এর দ্বিধা করে নি। 

মঘেয়। ডোমেরা একটি বাকা দা সঙ্গে রাখে এবং এ অন্তর দিয়ে 
দেওয়ালে গর্ত করে। এই দা নিজেদের হাতে বেঁধে উহ ছুড়ে 
কেউ ধরতে এলে তাদ্দের আঘাত করে। ধরা পড়ার পর এই দা 
দিয়ে এর! নিজেদেরই আঘাত করেছে । 

এদের মেয়ের] নিজের! সি'দ-চুরিতে লিপ্ত না থাকলেও নান! ভাবে 
পুরুষদের এই বিষয়ে সাহীয্য করে। এর! চোরাই মাল পাচার করে 
বা লুকিয়ে রাখে, একদলের খবর অপর দলকে দিয়ে আসে, গৃহস্থ বাটার 
খবরাখবর রাখে এবং পুলিশকে নানা! ভাবে বিভ্রান্ত করে। এস্ছাড়া 
এদের মেয়ের! “ঘটি খেল” (73650 5৮117011056 ) প্রবঞ্চনায় 
পাকাপোক্ত । এই পদ্ধতিতে তারা সোনার দীনা বলে পিতলের দানা 
পল্লীর অজ্ঞ নারীদের নিকট গছিয়ে দিয়েছে । 

মধেয়া ডোমর! সতভাবে কাজ করাকে ঘ্বণা করে এবং অপকর্ম্নকে 
তার! ধর্ম ও বীরত্ব মনে করে, এরা অপকর্মের পর পলায়নের সময় 
শিয়ালের অন্গকরণে চার পায়ে দৌড়ে শিয়ালের ডাক ডাকতে 
ডাকতে চলে যায়। অপকর্মের সময় সারা দেহ এরা তৈলপিক্ত করে 
পিচ্ছল করে রাঁখে, ষাতে তাঁকে কেউ ধরলে সে তার হাত ফসকে 
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পালাতে পারে । এর! শুকর বলি ও মাদক সহযোগে গগ্ডক, সমাঁই, 
সময় দেবতার পূজা! করে থাকে। 


উুল্পলী 


ভ্রাম্যমান ইরাণী দল অশ্ব, রত্ব ও ছোরা-ছুরিকার ব্যবদানীর 
ছল্পবেশে দেশ দেশাস্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং স্থবিধা মত চুরি করে ও 
কন্তা অপহরণ করে। এর! আঁকবরী মুদ্রা/ছুরি ও তালা প্রভৃতির দোকানে 
পশাঁর সাজিয়ে ক্রেতা ও দর্শকদের আকৃষ্ট করে। এদের মেয়ের 
ক্রেতাদের ওপর জুলুম ক'রে বেশী দামে দ্রবা ক্রয় করতে বাধ্য করে। 
পুরুষরা এই সময় দুরে দীড়িয়ে হাব ভাবের দ্বারা তাদের আরও ভীত করে 
তুলে। টাকা হাতে পেয়ে এরা বক্রী ভাঙানি অর্থ ফেরৎ দিতে গ্রীয়শঃ 
অন্বীকার করে। এদের অপকর্ম করাই একমাত্র উপজীবিক1। ব্যবসায় 
কার্ধ্য উহ্নাদের ছলন! মাত্র, কারণ এতে অপকর্মের সুযোগ সুবিধে 
অধিক হয়ে থাকে । যে সকল ক্রেতা ভীড় করে আশে পাশে ধাড়ায় 
দলের অপর ব্যক্তিরা তাদের পকেট সাফ করে। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 
উল্লিখিত অস্তিমার বা অস্তিরাজী পদ্ধতিতেই তারা প্রায় অপকর্ম 
করে। এদের মেয়ের! সাক্ষাত্ভাবে কম ক্ষেত্রে অপকর্ম করে। অধিক 
ক্ষেত্রে ভার! অপকর্মে পুরুষদের সুবিধে করে দেয়। এর! প্রায়ই 
কোনও রেল ্টেশনের নিকট তাদের আস্তান! বা তাবু ফেলে এবং সেখান 
থেকে নিকটস্থ স্থান সমূহে ট্রেন যোগে গিয়ে অপকর্ম করে স্বস্থানে 
ফিরে আসে । ৃ 

ইরানী দল স্থানীয় বালক-বাঁলিকাদের অপহরণ করে তাঁদের নিজেদের 
দলে ভর্তি করে নেয় এবং তাদের অপকর্ম শিক্ষা দেয়। এছাড়া স্থানীয় 
বালক ও যুবক পকেটমারদের সংগ্রহ করে এরা তাঁদের রাজপথ ষ্টেশন 
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প্রভৃতি স্থানে অপকর্মে নিযুক্ত করেছে। তাদের নিকট হতে এর! হিস্তা! 
ধনয় এবং প্রতিদানে বাস্ছবলে তাদের রক্ষা করে। অপহৃত দ্রব্য এদের 
মকলকেই ইরাণী দলের নেতাঁর নিকট এনে জমা দিতে হয়। এই নেতা 
এ দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ যে চুরি করেছে তাঁকে দিয়ে বাকি হিশ্যা সমান 
ভাগে নিজেদের মধ্যে ব্টন করে দেয়। নেতা নিজে অবশ্থ এক হিন্বা! 
বেণী সব সময়ই নিপ্বে থাকে। 

ইরাণী দলের কেউ ধর! পড়লে দলের অন্ত সকল লোক ছুটে এনে 
ঝগড়া ও হল্ল! করে তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁকে পুলিশের নাগালের 
বাছিরে বছুদুরে সরিয়ে দেয়। এদের নেতারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
বচন-বিন্তাস দ্বার মুগ্ধ করে বড় বড় রাঞ্জকর্মচারীর নিকট হতে 
সার্টিফিকেট যোগাড় করে পুলিশকে তা দেখিয়ে তাদের বিভ্রান্ত 
করবারও চেষ্টা করেছে । এদের নিজেদের মধ্যে অপরের অবোধ্য বনু 
সন্কেত, খেউড় ও পরিভাষার প্রচলন আছে। এই সকল প্রাচীন শব্ধ 
সঙ্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। 


বালু আক 


যাছয়! বা যাছকর ব্রাক্মণ প্রাচীন পুতচরিত্র ত্রাঙ্গণ জাতিরই অধং- 
পতিত বংশধর। এরা মজাফারপুর ও পাটন! জেলায় অধিক সংখ্যায় 
বাপ করে। এরা নামকরা] ভ্রাম্যমান প্রবঞ্চক দল, তবে এক এক দলে 
চার বা পাঁচজনের অধিক লোঁক থাকে না। এদের একজন সাধুর এবং 
অপর কয়জন তার চেলার বেশে কোনও এক গ্রামে প্রবেশ করে। এর পর 
এদের আর একজন ধনী জমীদারের ব! ব্যবসায়ীর বেশে এ গ্রামে এসে 
এ ব্রিকালজ্ঞ সাধুর সন্ধে ধোজ থবর করে গ্রামবাসীর বিশ্বাস উৎপাদন 
করে। সাঁধু এই সুযোগে গ্রামবাসীদের বুঝায় যে তিনি রূপাকে সোনা 
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কয়ে দিতে সক্ষম। কোনও এক লোভী গ্রামবানী এই সাঁধুকে সাদরে 
তায় গৃছে অভার্থনা করে আনলে তিনি বাসের জন্ত একটি অন্ধকার 
ঘরই বেছে নেন। এই সময় লাধু নিজে অন্তর্ধথান হয়ে বা লক্গীকে 
দেখিয়ে তাঁদের চমতকৃত করে দেয়। কিরূপ চালাঁকীর সহিত তিনি তা 
করেন সে কথা পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বল হয়েছে । এর পর “দোনাখেল” 
পদ্ধতিতে তার! নিরীহ গ্রামবাসীদের সম্পত্তি অপহরণ করে সরে 
পড়ে। এই দোনাখেল পদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা 
হয়েছে। 

এই বাঁদুয়। ব্রাহ্মণর। কখনও কাশী, পুরী, দেওঘর প্রভৃতি ধর্মস্থানের 
পা রূপেও নিজেদের পরিচিত করে আসর জমিয়েছে। 

আমি অনুসন্ধানে জেনেছি যে, প্রাক-মৌসলেম ভারতের হিন্দু রীঁজা 
ও সম্রাটদের পুলিশি কর্্কৃত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ যোগী-চর (2১০৪০ 
30155) রূপে এরা বংশানুক্রমে দেশে দেশে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ কর্ত। 
এই পেশায় তাঁর! পুরুযানুক্রমে নিষুক্ত হতো। হিন্দু রাজাদের পতনের 
পর এর! অধঃপতিত হয় । 


০মাগী সালীন্ন 


এদের জন্মবৃতাস্ত অজ্ঞাত, তবে ধর্মে এরা মুসলমান। যুক্তগ্রদেশের 
এটা, বুর্দীও ও আলিগড় অঞ্চলে এর! সাধারণত বাস করে। এদের 
নামের পরিশেষে এর ান' শব্টা ব্যবহার করে। 

অপৃকর্নের জন্ত অভিযানে বার হবার পূর্বে এর! ভূমির উপর একটী 
উচু খোঁট! পুতে । কোনও এক পক্ষী তাঁর উপর এসে বসে পরে যেদিকে 
সেটা প্রস্থান করে মাত্র সেই দ্রিকেই এরা অপকর্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করে। কোনও এক স্থানে উপস্থিত হয়ে বিভিম্্র দলে বিভক্ত হয়ে 
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ফকিরের বেশে মসজিদে এরা আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধারণত এর 
্ারানো আত্মীয় পদ্ধতিতে লোক ঠকায়। এই বিশেষ অপপদ্ধতি 
সন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় থণ্ডে বল! হয়েছে। 


ভু ভিস্স! সুস্পমান্ম 


তুঁতিয়া বা তুঁতে মৃসলমান ধর্ধীস্তরিত হিন্দু। এর! মেদিনীপুর, 
বাড়া, হুগলী, বর্ধমান ও কলিকাতার বেলেঘাটায় বাস করে। এর! 
পুর্বে তু'ত চাষী ছিল। এক্ষণে এর! দিনমজুর ও চাঁষবাসের কাঁজ করে। 
কিন্তু এমনের একট! দল অপরাধ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। এই 
দলটী কুখ্যাত ডাকাত দল। ডাকাতির জন্য নির্ধীরিত রাত্রে কোনও 
এক" স্থানে সমবেত হয়ে এরা মগ্পান ও থাঁওয়া! দাওয়। করে। 
ডাকাতির সময় এদের একজন পাঁচিল টপকে বাড়ী ঢুকে ভিতর হতে 
সদর ছুয়ারের খিল খুলে অপরাপর সাথীদের গৃহ প্রবেশের পথ সুগম 
করে দেয়। কখনও কখনও এরা অপর কোনও স্থান হতে টে'কি তুলে 
এনে উহার সাহায্েও দুয়ার ভেঙে ফেলেছে । বহুক্ষেত্রে এর বাড়ীর 
লোকজনদের বেঁধে রেখেছে এবং যাঁতে তাঁদের চীৎকার শুনে প্রতিবেশীর! 
সাহাধ্যার্থে আসতে না! পারে তার জন্ত তাদের বাড়ীর দুয়ারের কড়াও 
দড়ি দিয়ে বেধে রেখে এসেছে । তার! কেরোসিন সিক্ত বস্ত্রের মশাল এবং 
যন্ঠি ব্যবহার করলেও অবথা ব! নিশ্রয়োজনে কাউকে আঘাত হানে নি। 

এর! কেবলমাত্র অর্থ, জহরত প্রভৃতি মুল্যবান দ্রব্যা্দিই গ্রহণ করে। 
নারী ব! শিশুদের গাত্র হতেও এর! অলঙ্কার অপহরণ করেছে । এর 
পর কোনও এক পূর্ব নির্ধারিত স্থানে এসে এরা অপহৃত ত্রব্য নিজেদের 
মধ্যে ব্টন করে নেয়। পলায়নের প্রয়োজন হলে এদের নেতা "মাছি 
বন জাল গট” শব্দে সাধীদের ত্বরায় স্থান ত্যাঁগ করতে বলে। এস্ছাড়া, 
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এরাও মঘের! ডোমদের গ্যায় পরস্পরের অবস্থিতি পরস্পরকে জানিয়ে 
দেবার জন্য শিয়ালদের অন্গকরণে ডাক ডাকে। 

সাধাক্সপণত এর] বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, যশোহর, নদীয়! এবং 
২৪ পরগণ! জেলায় ডাকাতির কাধ্য করে থাকে। অধুনাকালে 
এদ্রের অপকর্থের স্থযোগ সুবিধা কম হওয়ায় এরা বিলুপ্তির পথে 
এগিয়ে এসেছে। 


স্পাম্পি 


পাশির! নিয়শ্রেণীর হিন্দু। রায়বেরিলি, বড়াৰাকি, বর্ি্জীপুর, 
আজামগড়, ফৈজাবাদ, এলাহাঁবাঁদ ও জনপুর প্রভৃতি স্থানের বামিন্া। 
এদের কলিকাঁতার তিলজল|। অঞ্চলে ও বাংলার অন্তান্ স্থানেও দেখা 
যাঁয়। “পাঁশি' শব্দ হতে গাছে উঠ! দড়ি বুঝা যাঁয়, পদছ্থয়ে এই দড়ি 
ঘাবন্ধ করে এর! গাছে উঠে। এর! তাল গাছে পাশির সাহায্যে উঠে 
পূর্বে তাড়ী বানাতো। এক্ষণে এদের অনেকেই কৃষি ওম কার্যে 
আত্মনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে এদের কেউ কেউ মাঝি-মালার 
কাজ করে। কাউকে কাউকে শিল্প অঞ্চলেও দেখা যাঁয়। 

পাশিদের একদল একাধারে তস্কর এবং দি'দেল ও সাধারণ চোঁর। 
রাঁজপথেও এর! রাহাজানি করেছে। প্রতিরোধ করলে এর! প্রতি 
আক্রমণও করেছে। বেলিয়া, জনপুর ও মির্জাপুরের পাশিরা যে 
কোনও তাল! ভেঙে ফেলতে সক্ষম । এর! বাক্স প্যাটর! ঘরে না ভেঙে 
উহ তুলে'বাঁইরের এক স্থানে ত1 ভাঁঙে। গৃহে গ্রবেশ করে এরা কখনও 
আঁলে। জালায় না। এর! কয়েক মুঠি চাল সঙ্গে রাখে। এ চা'ল 
'অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ইতস্তত বিক্ষি্ত করে উহার শব্ধ গুনে এরা বুঝে নেয় 
বাক্স পাাটরা এবং ঘটি-বাটী প্রভৃতি কাসাঁর বাঁধন কোথায় আছে। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২০৬ 

পাশিরা গবজাতীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কখনও কোনও অপরাধ 
করে নি। সাধারণত এর! কলিকাঁতার চতুর্দিকে, বর্ধমান, নদীয়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রঙ্গপুরঃ ফরিদপুর, ঢাঁক! ও মৈমনলিং গ্রভৃতি জেলায় 


আপকর্ম করে। 


, মুচীর। ২৪পরগণা, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, মুশিদাবাদ, খুলনা, 
যশোহর ও পাঁবনা জেলায় বাস করে এবং এ সকল জেলায় ও উহার 
চতুদ্পার্্বে অপকর্ম করে। এর! গরীবদের কুটারের ঝাপের দড়ি কেটে 
ঘরে ঢুকে এবং লাঙগলের ফাল! প্রভৃতির সাহায্যে বাক্স প্যাটরা 
ভাঁঙে। ডাকাতি কালে এরা লাঠি, তরবারি, বড় ছুরী ও ছোরা 
প্রভৃতিও ব্যবহার করে থাঁকে। বসিরহাট অঞ্চলের মুচীর! বাশের কোস্তা 
বগলে চাদর ঢাকা দিয়ে বহন করে। এর! বাড়ীর লোকদের হাত ও প্‌ 
বেঁধে তাঁদের বেদম প্রহার করে। কখনও কখনও এর! জলন্ত 
মশাল মুখে চোখেও গুজে দিয়েছে । এদের কেউ কেউ গরু প্রভৃতিকে 
'কলাপাতায় করে আঙ্লিনিক খাইয়ে চামড়! আহরণের উত্দেস্টে 
তাদের নিহত করেছে। এরাও নিজেদের মধ্যে অপরের অবোধ্য বু 
খেউড় বা পরিভাষা ব্যবহার করে। 

মুচীরা ছুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত, যথ1--বড় ভগীয়৷ ও ছেটি ভগীয়। 
এই ছোট ভগীয়ার| উপবোক্ত অপরাধ করার 'জন্তে স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতি 
রূপে কুখ্যাতি। এদের সামাজিক আচার ব্যবহার হতে এই ছুই উপশ্রেণীর 
গ্রভেদ আমর] বুঝতে পারি। 

ছোট ভঙগীয়ার! গো মাংস ও মুরগী প্রভৃতি ভক্ষণ করে, কিন্তু বড় 
ভগীয়ারা উহা কখনও ম্পর্শও করে নি। ছোট ভগীয়ার। নিজেদের 


০৪ স্বভাব ছুর্ধত্ত জাতি 


গোীদের দ্বারাই ধর্শ কর্ম করায় এবং এদের প্রার্থনার বিশেষ কোনও 
রীতি নেই। কিন্ত বড় ভগীয়ারা ব্রাহ্মণ পুরোছিতদের ধর্ম কার্যে নিযুক্ত 
করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ দ্বার! উপাসনা! করে। ছোট ভগীয়ার] গরু গ্রভৃণ্তর 
চামড়া ছাড়িয়ে তাদের দামড়া করে ) চামড়া তৈরী করে? জুতা! তৈরী 
করে; ঢাকীর কাজ করে বা বাজনা বাজিয়ে জীবিক| নির্বাহ করে' 
থাকে; কিন্তু বড় ভগীক্ার! চামড়ার চাঁলানি ব্যবসা করলেও সাধারণতঃ 
তারা কৃষিকর্ম, ঝুড়ী-চুবড়ী প্রভৃতি তৈরি করে জীবিক1 নির্বাহ করে 
থাকে। সমাজে ছোট ভগীয়াদের মানে নীচু মনে করা হয়, এইজন্য বড়- 
ভগীয়ারা তাদের সহিত খাওয়৷ দাওষা! বা বিবাহ কাধ্যাদি কখনও করে 
না, যদিও উভয় শাখাই একই জাতি হতে উদ্ভুত বলে আমি মনে করি। 


াল্রআজাঞকশ নাট 


কারয়াল নাটের! যাঁধাবর বা জিপসী জাতি। কেউ কেউ বলেন 
পূর্বে এরা রায়রেরিলি ও গৌণ দেশের অধিবাসী ছিল। বাংলা! 
দেশের কারয়াল নাটেরা দাবী করে যে পূর্যে আর! জেলার ভোজপুরে 
তাদের বাসস্থান ছিল। ওই জাতি পাঁচটা উপজাতিতে বিভক্ত, যথা,-- 
হাবুরা, সানসী, সানচিরা, ব্রজবাপী এবং গুলগুলি। এছাড়া কানজার, 
কাভারহাটি এবং ভাটু উপজাতিও এ জাতি হতেই উদ্ভূত ব'লে মনে হয়। 

এর! নিষ্শ্রেণীর দেশবালী-হিন্দুদের ন্যায় দেখতে, জাতিতে ও ধর্ে 
এরা! ভিন্দুই এবং এরা কালীপুজাও করে। এছাড়া দেও ও কুশমিন! 
নামক এদের দুইটী নিজস্ব দেবতাঁও আছে। এদের ক্ষুদ্র একটা 
অংশ মোসলেমধন্ী হওয়ায় মোসলেম নাম ব্যবহার করে। এরা মৎস্য 
ভক্ষণ লা! করলেও প্রায় সকল প্রকার মাংস ভঙ্গণ করে। মদও 
অতি মাজায় পান করে থাকফে। এদের মেয়েরা লব্ব। ঘাঘর| পে, 
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এবং তাঁর মধ্যে চোরাই দ্রবা লুকিয়ে রাখে । এর! এক প্রকার 
'হিন্দিতে কথাবার্তা কয় । 

এরা ২৫ থেকে ৩০ জনের এক একটা দলে ত্র তত্র পরিভ্রণ 
করে। তবে এদের দলে মেয়ের সংখ্যাই অধিক। প্রায়শ:ঃ ক্ষেত্রে 
একজন মেয়ের কর্তৃত্বেই দলটা পরিচালিত হয়। এরা থখচ্চর, টা, 
কুকুর প্রভৃতি সঙ্গে রাখে । অপকর্মের সুবিধার জন্য এদের পুরুষেরা দূরে 
দূরে চলে। এরা একদল হতে অপর দলে যোগ দেয় এবং এই সুযোগে 
নিজেদের নামও বদলে নেয়। 

মধ্যে মধ্যে ছাগল ও খচ্চর ব্যবপায়ী রূপে পরিচয় দিলেও এরা 
সাধারণতঃ ভিক্ষা করে বেড়ায় । এদের মেয়েরা নাচ-গান করে ও 
কখনও কখনও বেশ্টাবৃত্ত করে পথ্বস! উপার্জন করেছে। কিন্তু 
প্রায়শ: ক্ষেত্রে বিবিধ অপকর্মই এদের প্রধান উপজীবিকা। ছাগল ও 
বাসন চুরিতে এর! সিদ্ধহত্ত। তবে এরা সরল-চুরিতে অভ্যস্ত, 
কখনও সি'দ কাটে নাঁ। এদের্দ্র মেয়েরাই চুরি চাঁমারীতে অধিক 
পাকাপোক্ত । দশ বারজন মেয়ে গৃহস্থদের উঠানে নাচ-গানে তলিয়ে 
রাখে এবং সেই স্থযোগে এদের মধ্য হতে ছুই একজন ঘরে ঢুকে 
অলক্ষ্যে চুরি করে দ্রব্যাদি ঘাগরার মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে । 

এরা গ্রামবাসীর শশ্তাদি চুরি করে, এমন কি তা তাঁদের পালিত 
পশুদের দিয়ে খাইয়েও দেয়। বাধা পেলে এর! মারধর করে এবং 
স্ত্রী পুরুষে উলঙ্গ হয়ে অশ্লীল অঙগভঙগী ও গালিগালাজও করে। 


০ 


ডেকারু "দল পূর্ধে মানভূমে বাস করতো, কিন্ত সাঁওতাল 
বিদ্রোহের পর এরা সাওতাঁল পরগণায় বসতি স্থাপন করে। এর! 
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কাঁমারের ব্যবসা করে, সম্ভবতঃ মানভৃমের ডেকাঁরো! কামারদের এর! 
কুটু্ব। এই ভোকরোঁদের এক্ষণে বীরভূম ও সশাওভাঁল পরগণার 
সীমানায় কয়েকট। গ্রামে দেখা যাঁ মাত্র। এনা কন্দকার হলেও 
এদের কেউ কেউ চাষী ও সাপুড়ে। এদের দেখতে বাংলা দেশের 
নিমনশ্রেণীর হিন্দুদের হাঁক এবং এরা বাংলাতেই কথাবার্তা কয়। এদের 
বর্ণ কৃষ্ণ, চক্ষু তীক্ষ, দাড়ী গৌঁফ কামানো! এবং নাসিকাছয় ছিদ্রকুত | 
এর! ছুই প্রস্থ কাঠের বীচির মালা গলার পরে এবং কেউ কেউ 
সামনের ছুই একটা ধাত নোনা ব1| রূপ! দিয়ে বাধিয়ে রাখে । এদের 
স্ত্রীলোকের! হাতের চেটোর পিছনে চারটি করে এবং হাত ও বাহুতে 
দুইটা করে উদ্কি চিহ্ন ধারণ করে। এরা এদের মুখে চিবুকে চক্ষুদ্বয়ের 
মধ্যস্থলে এবং কখন কখন নাকে উদ্কি চিহ্ন ধারণ করেছে। এদের 
মেয়ের] নাকের ছুই পাশে ও মধ্য স্থলে গিপ্টি করা গ্না এবং হাতে চুড়ী 
ও পিতলের বালাও ধারণ করে। 

এদের পুরুষর1 হদক্ষ সাধারণ ও সিদেল চোর এবং মেয়ের! 
পকেটমার ও ছিচকে চোর । তর্কে এরা পি"দ না কেটে তালা ভেঙে 
বা শিকলের স্থরশ উপড়ে চুরী করে। এর! ভারি দ্রব্য কদাঁচ গ্রহণ 
করে। এর! খবর না নিযে গমনের পথে সুযোগ মত তিন চারটা 
বাড়ীতে পর পর হান। দিয়ে থাকে। প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকে রাল্না- 
বান্না যা থাকে তা থেয়ে নেম্ব। বাসনই বেশী চুরী করে এবং যাবার 
'াগে বাঁড়ীতে বা উহার নিকটে বিষ্। ত্যাগ করে যায় । এর! সাধারণতঃ 
খিড়কী দোঁর খুলে গৃহে ঢুকে। সুবিধা না থাকলে পাঁচিল টপ-কাঁয়। 
কিন্তু প্রতি-বল-প্রকাশ এর! কখনও করে নি। 

বাস্ধে। বিক্রয়ের অজুহাতে এর! জন-বছুল হাঁট বাজারে এসে দোকান 
হতে তুলে, শিশুর গাত্র হতে কিংব। স্ত্রীপোকদের ত্াচলের খুট খুলে দ্রব্য 

১৪. ৮ন 
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অলঙ্কার ও অর্থা্দি অপহরণ করতে অভান্ত। এরা চুরীর পর তৎক্ষণাৎ 
চোরাই দ্রব্য কোনও এক সাথী মারফৎ পাচার করে দেয়। ধরা পড়লে' 
এর! নিজেদের বা সাথীদের নাম কখনও বলতে চায় না। অপরাধও এর! 
কখনও স্বীকার, করে নি। এরা চুরির পর চোরাই দ্রব্য কিছু কাল 
পুকুরের নীচে বা মাটির তলায় পুতে রাখে। পরে সুবিধা মত তা 
ভুলে ঝুড়ী করে সরিপ্পে দেয়। নগদ টাকা ব্যতীত অন্ঠান্ত দ্রব্য স্থানীয় 
কোনও বামাল গ্রাহকের নিকট এর! বিক্রয় করে দিয়ে থাকে। 

এই দল, জাধারণতঃ হুগলি, বর্ধমান ও বীকুড়ায় অপকর্্মরত আছে। 
বাঁকুড়ার কামারিয়া জাতীয় কামারদের সহিত এদের নিকট সম্বন্ধ 
এই কাঁমারিয়াদেরও কেউ কেউ সাধারণ ও সি”দেল চুরীতে, 
লিপ্ত থাকে। 


নলের সা বিমা মুসলমান 


মের শ' বেদিয়া দলের পূর্বব পুরুষর! ষোড়শ শতাব্দীতে নুপতি সের শা 
সহিত বাঁংল। দেশে আসে। হুমায়ুন কর্তৃক তিনি পরাজিত হওয়ার পর 
এর! বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে থেকে যায় এবং এর! মালদা এবং মূরশীদাবাদ 
জেলার গঙ্গার উভয় তীরে সের-শা-বাদ পরুগণায় বাদ করে। পরবর্তি 
কালে স্থানীয় মুসলমান মেয়েদের বিবাহাদি করে এরা বংশ বৃদ্ধি করেছে। 
এক্ষণে এর! রাজসাহীর গোদাগরি হতে গঙ্গার উভর তীরে রাজমহল ও 
সটাওতাল পরগণাতে এবং পুণিয়া! ও দিনাজপুরেও বসতি স্থাপন করেছে । 
এদ্দের মধ্যে যারা গঙ্গার দৈরিতে বাস করে তাদের বলা হয় দৈরা 
মুসলমান। এর] ওহাবিয়! সম্প্রদায়ের মুসলমান। 

এই দ্বল সাধারণতঃ দীর্ঘদেহী ও সবলকায় হয়ে থাকে । এদের 
মেয়ের ফল ও দলবল, কিন্তু এর] পর্দা মানে না। এ্ররা পুরুষদের 


২১১ স্বতাব দুর্ববত্ব জাতি 


চাষবাস কার্যে সহায়তাও করে। এদের কেউ কেউ দিন মুর, কেউ 
কেউ ছুতার মিষ্ত্ি। গরুর গাড়ীর চাক! তৈরীতে এর! পারদর্শা। এরা 
সকলেই যে অপরাধী তাও নয়। এদের বহু ব্যক্তি শিক্ষিত ও উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা দুদ্র্য এবং সামান্ত কারণেও খুন 
থারাপি করে। এর! চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, সিঁদেল ও সাধারণ 
চুরি প্রভৃতিতে পারদর্শী। এরা অপকার্যে সি'দকাটা ও খুরপী ব্যবহার 
করে এবং ডাকাতির সময় অকারণে মানুষকে আঘাত হানে। এরা 
অপকর্মে সীওতালদেরও সঙ্গে নিয়েছে । তবে গ্রামের্‌ নিকটে এর! 
অপকর্ম না করে অপকর্মের জন্য ছুই তিন দিনের পথ অতিক্রম করে 
দূরদেশে গিয়েছে। এর! গ্রামের মোড়লদের মারফৎ চোরাই ও লুঠের 
দ্রব্য পাচার করে। এই মোড়লদের আদেশ এদের নিকট সর্বদাই 
গ্রহ্ণীয় ও মাননীয় । 

এর] নিজেদের পূর্ব পুরুষদের এতিহথ সম্বন্ধে সচেতন এবং এইজন্ত 
এর! গর্ধাদ্বিত। এদের শ্বভাব চরিত্র আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্যদেরই 
অনুরূপ । পূর্ধবপুরুষদের স্বভাব চরিত্র যে বহুল পরিমানে বংশগত হয় 
তা এর! প্রমাণ করে। তবে বংশানুক্রমে এ্রতিহ রক্ষাও এইই 
বহুলাংশে দায়ী। 


সান্ক্কান্স 


সান্দাররা যাযাবর ও জলদস্যু জাতি । ঢাঁকা, মৈমনসিংহ, রাঁজনাহী, 
পাবনা, বগুড়া ও ফরিদপুরের নদীবহল স্থানে বৎসরের অধিকাংশ 
কালন্ত্রী-পুতর সহ এরা এক ঝাক নৌকার বাদ করে। নদীসমূহের 
সংযোগ স্থলে এদের ভ্রিশটারও অধিক নৌকার একত্র সমাবেশ দেখ! 
গিয়েছে । গীতকালে এর! প্রায়ই তীরে নেমে ছোট ছোট সামগ্িক 
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আচ্ছাদন তৈরী করে বাস করে। এর! ধর্মে এখন মুদলমান। এদের 
মেয়ের! নিব্বিগার যৌন-মিলনে অভ্যত্ত। 

এইরূপ জানা বায় যে, পূর্ববকাঁলে এর] সানা তাত তৈরী করে বা 
তাতির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এদের মেয়ের! মধ্যে মধ্যে 
গ্রামে সন্ত মনোহারী দ্রব্য বিক্রয় করে এবং পুরুষের! ছিপের সাহায্যে 
নিজেদের জন্য মাছ ধরে। 

এরা ১২ হতে ১৪ জন একত্রে ছিপ নৌকায় বছদুর দ্রুত গতিতে এসে 
একই সময় ছুই তিনটি যাত্রী নৌক| লুঠন করে থাকে। এরা নৌকার 
নিকটে নৌক! এনে “তামাক দেবে গো ঃ আগুন দেবে গো” গ্রভৃতি স্তোক 
বাক্য বলে আরও এগিয়ে এসে কাজ হাসিল করে। কেউ বাঁধ! দিলে 
এর। হত্যা করতে পধ্যস্ত পিছুপ। হয় না। 

সান্বাররা সাধারণতঃ কেবল মাত্র নগদ টাঁকা গ্রহণ করাই পছন্দ 
করে। ডাকাতিতে অংশ গ্রহণকারী দস্থ্যর1 লুঠের ত্রি-চতুর্থাংশ হিন্ত। পার 
এবং উহার এক-চতুর্থাংশ হিস্য। তাঁদের দলের অসংশ্লি্ট ব্যক্তিদের মধ্যে 
ব্টন করে দেয়। টাকা ছাড়। অন্যান্ত ভ্রব্য গ্রহণ করলে তাহ! এর! 
বগুড়া সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল বালী বাপিব্ব| ও বেদিয়। প্রভৃতি কাগারদের 
মারফৎ বিক্রয় করে। 


সাম্জুল 


সাঁররা নিজেদের সাচুর ব্রাহ্গণ বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু এর! 
প্রকূত পক্ষে ব্রাহ্মণদের বংশধর কি'না তাতে সন্দেহ আছে। কেউ কেউ 
মনে করেন, এর! বারয়ার জাতির একটী শাখ। কিংব! ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত 
জাতির মিশ্রন হুষ্ট। এর! বুন্দেলখণ্ড, ঝান্সী ও বিণাদপুর প্রভৃতি 
স্থানে বাদ করে। এদের একটা দলের নাম চন্দ্রবেদী। চক্দরবেদীর 


২১৩ স্বভাব ছুর্বব তব জাতি 


চাঁমার ছাড়া সকল জাতীয় হিন্দুদেরই হ্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করে, এমন কি 
মৌসলেমদেরও | দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্কেদীর ন্যায় চন্ত্রবেদী অনুরূপ 
অর্থ বন করে কিঃনা তা অন্সন্ধানেয়। ব্রাঙ্মণদের চন্ত্রী নামক 
কোনও শান্ত বা বেদ পূর্বে গ্রচলিত ছিল কিনা তা জানা যায় নি। 

এই দল মেলায়, ন্বানের ঘাঁটে, রেল ষ্টেশনে এবং চলন্ত বাপ্পায়নে 
অপকর্ম করে । কিন্ত অপকর্মে এর! কখনও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নেয় নি। 
এদের 'অপকণ্ম দুই এক ক্ষেত্রে বারয়ার ও ভামতাঁদের অনুরূপ । এরা 
দুই হতে কুড়িজন লোক সহ অপকর্মে বার হয়। এদের দলের নেতাকে 
এরা বলে মুখিয়া। মুখ্য হতে সম্ভবতঃ মুখিয়া শব্ের উৎপত্ভি। 
মুখিয়ার! নিজের! স্বয়ং অপকর্ধে অংশ গ্রহণ করে না । মুখিয়ারা তাদের 
অধীন উপনেতা “উপারদের' অধীনে ছাও নামক বালকদের অপকর্ণে 
প্রেরণ করে। 

এর! শ্নানের ঘাটে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অতকিতে স্পর্শ করে ক্ষম। 
চেয়ে বলে, 'আমর1 গরীব মেথর, আপনাদের ছুয়ে ফেললাম” ইত্যাদি। 
এর ফলে এঁ সকল ভদ্রলোক দ্রব্যাদি ঘাটে রেখে পুনরায় স্নান করতে 
জলে নামে । এই স্থযোগে পাড় হতে তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে এর! সরে 
পড়ে। কোনও স্ত্রীলৌককে ঘাটের দ্রব্যাদদির উপর পাহারাঁরত দেখলে 
এদের 'উপারদার” ব। উপনেতা। বা উপসর্দার তার দিকে মুখ করে এমন 
ভাবে প্রন্ব করতে বসে যাতে স্ত্রীলোকটি অন্ত দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য 
হয়। এই সুযোগে একজন ছাও? তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে ঘরে গড়ে। 
চলন্ত ট্রেণে উঠে এর অপহৃত ভ্রব্যার্দি বেঞ্চির পাটাতনের তলায় আঠ। 
বা! লেহ বা মোম দিয়ে সেটে রাখে, যাতে মালিকর! উহার সন্ধান না 
পেতে পারে। 
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এবাল্তি 


ধারিগণ মুঙ্গের, পুণিয়া ভাগলপুর, গয়া, পাটনা, সাহাবাদ, 
দ্বারভাঙ্গ! প্রভৃতি জিলার অধিবাঁপী। সম্ভবতঃ এরা দোঁসাদ জাতির 
সমগোত্রীয় । এর! ধর্মে হিন্দু হলেও সুর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সহিত সর্প 
পূজাও করে। এদের মতে, সিদমারি বা সি'দকাটি হয়ং বিশ্বকর্মা ক্ষ 
করে তাদের দান করেছেন। এইজ্রন্ত এরা গ্রতিবৎসর দুর্গাপূজা বা 
দশহরার দিন লৌহ-চৌধ্য-স্তরটির পূজা করে। এদের বিশ্বাস, কোনও 
নারী এই ন্ত্রম্পর্শ করলে উল অপবিত্র হয় এবং এই মহাপাতকের ফলে 
এ নারীর কুষ্ঠটরোগ জন্মে । এরা ভালে ও শুভদিন দেখে তবে পবিত্র 
সি'দকাটি তৈরী করে থাকে। 

এরা ব্যবহারিক জীবনে সাবেকী ধুতি ও চাদর ব্যবহার করে, কিন্তু 
অপকর্মের জন্ত অভিযানের সময় এর! জামা বা কোর্ত। ও পাগড়ী পরিধান 
করে। সম্ভবতঃ উচ্চবংশীয় পে পরিচিত হবার জন্ঠই তাঁদের এই বেশ। 
কখন কখন এর! তীর্থযাত্রী বলেও পরিচয় দেয়। এর! শক্তিমান এবং 
ভ্রমণে অভ্যন্ত। এরা ভালে! লাঠিয়াল হওয়ায় জমীদাররা এদের 
সাহায্য নেয়। 

এর! সাত ব্যক্তি এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে অপকর্মে নিযুক্ত 
হয়। এই কার্যে এর! দেওয়ালে সি'দ (গর্ত) করে থাকে; বাঁধ পেলে লাঠি 
ব্যবহার করে। সাধারণতঃ এর! বাঁসভূমির নিকটেই অপকর্ম করে, তবে 
দুরদেশেও যেতে দেখ! বায়। অপকর্মের জন্ত এদের পূর্বববঙ্গে পর্যাস্ত 
ধাওয়া করতে দেখ] গিয়েছে । অভিবানের সময় এদের দলের সাত ব্যক্তি 
সোম, মঙ্গল প্রভৃতি দিনের সাতটি নাম গ্রহণ করে। সাংঘাতিক 
আঘাত হানবার প্রয়োজন হলে যে দিনে অপকর্ম করা হচ্ছে, সেই দিনের 
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নাম যে গ্রহণ করেছে সেই ব্যক্তিকেই ত1 করতে হয়। অধিক অপকর্ে 
সক্ষম হলে এরা শুকর মেরে ও মদ খেয়ে উৎসব করে। 

এর! অপকর্মে অনুকূল ভালে! দিন ব্রাঙ্দণ দ্বারা দেখিয়ে বা গুণিয়ে 
তবে বার হয়। এরা অাবন্তার গভীর রাত্রে অপরাধ করে এবং একই 
গ্রামে একই রাত্রে বছ বাড়ীতে হান! দেয় | এরা গ্রামের জায়গীরদারগণের 
সাহায্যে চোরাই দ্রব্যাদি পাচার করে। 


ান্সআন্ 


সাধারণ ভাষায় চোরকেই বারয়ার বলা হয়। তবে বারয়ার নামে 
জাতিও আছে। এর] কুম্মি জীতির একটা শাখা । কিন্তু অধুন] দৃষ্ট 
বারয়ারগণ ব্রাহ্মণ হতে চাঁমাঁর পধ্যস্ত সকল জাতির বালকদেরই নিজেদের 
দলে ভিড়িয়ে বা মিশিয়ে নেয় । এর! স্থলতানপুর, গোন্ন1, হারদোই অঞ্চলের 
অধিবাসী । এদের স্বাভাবিক পরিচ্ছদ--কোর্ভা, মির্জাই, ধুতি, চাঁদর 
ও টুপি। কিন্তু প্রয়োজনমত এর! তীর্ঘাত্রী, পূজারী, ব্রাহ্মণ মহাজন, 
সিপাহী ও ব্যবসায়ীর বেশও ধারণ করে। এর! ট্রিমার ঘাট, রেল ষ্টেশন, 
ন্নানের ঘাট, মেল! ও তীর্স্থানে এসে চুরি-চামারীতে লিপ্ত হয়। 

এর! বাংলাদেশের দূব দূরান্তর অঞ্চলে এসেও নিরাল! স্থান দেখে 
আস্তানা গাড়ে। এর পর ছুই বা তিনজনের দলে বিভক্ত হয়ে বছদুরে 
চুরি করতে যাক, যাতে তাদের কেউ সন্দেহ না করতে পারে। ঠ্রেশনে 
ব। বিশ্রীমাগারে এসে দ্রব্যাঁদদির উপর এরা! একটা পরিষ্কার চাদর শুকাবার 
জন্য বা অন্য কোনও অজুহাতে বিছিয়ে দিয়ে পরে উহ! তুলে নেবার সময় 
এ দ্রব্যটিও তার সঙ্গে তুলে নিয়েছে। ট্রেণ হতে এরা দ্ুমস্ত বা অন্যমনস্ক 
যাত্রীদের মালপত্র বাইরে ফেলে দিয়েছে ধাতে পরে তার! তা কুড়িয়ে 
নিতে পারে। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২১৬ 


এর! সাত হতে চৌদ্দ বৎসরের বালকদের চৌর্ধ্য কাধ্যে নিযুক্ত করে। 
এই বালকর! ধরা পড়লে এদের মারধর করে এর! মুক্ত করে আনে। 
তীর্ন্থানে তীর্ঘধাত্রী রূপে এবং গৃহস্থ বাড়ীতে ব্রাঙ্মদী রূপে এসে এদের 
স্্রীলোকেরাও চুরি চামারি করেছে। ধর! পড়লে এর! নিজেদের কুম্ি 
বলে পরিচয় দেয়। বারয়ারদলের লোক বলে কথনও স্বীকার 
করে না। 

তাদের নিজস্ব একপ্রকার ভাষা ও “সাইন” আছে। দলের কোনও 
লোককে ডাকতে হলে এর] নান! ভঙ্গিতে নিশানের ম্যায় কাপড় নাড়ে। 
সাহাধ্য দরকার হলে এর] নিজেদের গণ্ডে হাতের আঙ্,ল ন্যত্ত করে। 
আঙ্লের সংখ্য। অনুযায়ী দলের লোকেরা বুঝে নেয় কয় ব্যক্তির সাহায্য 
তার দরকার । জনবহুল মেলা প্রভৃতিতে এর! এইবূপে কথ! চালাচালি 
করে। সমগ্র হস্ত গলদেশে রাখলে দলের লোক বুঝে চুরির উপযুক্ত সময় 
এসেছে। 

এরা বনগাঁ, রাণাঁঘাট, খড়গপুর, জগন্নাথগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ 
খুলনা, লালগোলাহাট, চাদপুর, দামুকাদিয়া, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে 
অপকন্ম করে বেড়ায়। 


” হশ্পোহল্র-ব্যা 


বাঁধ বলতে শিকারী বুঝায়। বাংলাদেশে সান্দার, বেনে গ্রভৃতিরাও 
ব্যাধ। যশোঁহরে ব্যাধের! কিন্ত শুধু যশোহরে বাস করে না, এর! 
২৪ পরগণারও অধিবাসী । পূর্বকাঁলে বশোহর জিলা! বলতে ২৪ পরগণা, 
যশোহর ও খুলনাও বুঝাতো। এইজন্য এদের এখনও যশোহ্র-ব্যাধ 
বলে। এর! কিন্ত নিজেদের ব্যাধ না বলে শিকারী বলে। এরা 
কালীপুঙ। করে এবং শ্রান্ধ-শাস্তিও করে, কিন্ত এদের মধ্যে নিকা“বিবাহও 
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প্রচলিত আছে। এদের ধর্মকর্ম পৃজা| গার্ধণ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি 
দ্বার কৃত হয়। 

এরা সাধারণ এবং মিদেল উভয় চুরিতেই অভ্যন্ত। এর! শস্য 
টুরি করতেই বেণী ভালবাসে । এরা মাটির ও বাশের দেওয়ালে সিঁদ 
দিতে সিদ্ধ হত্ত। এদের স্বভাব ভীতু প্রকৃতির । বাঁধা পেলে এরা! 
আঘাত হানে না। ডাকাতিতে লিপ্ত হতে এদের করদাচ দেখা 
গিয়েছে। এরা ত্বরিত গতিতে স্ববাটা হতে বহুদূরে চোরাই মাল লুকিয়ে 
রাখে । এদের বামাল গ্রাহকরা কলিকাতা কিংবা এদেরই গ্রামের মিকটে 
থাকে। এরা সাধারণতঃ বাসস্থানের নিকটস্থ স্থান সমূহে হানা দিলেও 
এদের কেউ কেউ কলিকাতা, খুলনা, নদীয়! ও হুগলী জেলাতেও অপৰকর্দ 
করে। কখনও কখনও এরা স্থানীয় অপরাধীদেরও অপকর্মে সাহায্য 
গ্রহণ করেছে । এদের নিজন্ব থেউড় আছেঃ যথ1-_মাঝি অর্থে সিদকাটি, 
বেলি অর্থে চুরি, কাকারে! অর্থে পুলিশ, চাপোকৈ অর্থে লুকাঁনো 
ইত্যাদি। | 


জহজ্তিম্পগ্গড় জামাল 


এর! বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানের বাপিন্দা। এর! দলে দলে বাঙ্লায় এনে 
ডক, রেলওয়ে, ইটখোলা' সরকারী পূর্ত বিভাগ প্রভৃতিতে মজছুরের 
কাঁজ করে। বাংলাদেশে এর সিদেল চুরি, কখনও ডাকাতি এবং 
সাধারণ ভাবে গবয়াদি চুরি ও তাদের বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। 

এর! অপকর্মের সময় এক প্রকার খড় বা বিচালির পোষাক পরে নেয়। 
খড় বিচালির পোষাক বা আচ্ছাদন পরে এর! মাঠে এসে গরুর পালের 
সামনে শুয়ে পড়ে । চরতে চরতে মাঠে খড়ের বাণ্ডিল দেখে গরুর তা! 
খাবার জন্ত এগিয়ে এলেঃ এর একটু একটু করে সরে এঁ গরুর পালকে 
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ভাবে প্রলুদ্ধ করে এক নিরালি স্থানে নিয়ে আহ্দ। এর পর তারা 
স্থতরী যন্ত্রের সাহায্যে রৌদ্র শুফ কর্জনী বীচির কাথ প্রভৃতি গরুর 
মত্তকে, চর্দে বা গুহদেশে প্রবেশ করিয়ে ভাদের নিহত করে। এই 
সুতরী যন্ত্র সম্বন্ধে পুস্তকের সপ্তম থণ্ডে আলৌচনা কর! হয়েছে। 

এই বিচাঁলি বা থড় দিয়ে বোন! আচ্ছাদন বা পৌষাক সহ তারা 
সি'দ কাটার কাজেও বাঁর হয়। বাটার মধ্যে ছৈ চৈ সুক্ষ হলে এর! এ 
পোষাক তাড়াতাড়ি পরে নিয়ে উঠানের বিচালি বা খড়ের গাদীর সঙ্গে 
নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করে। এর! চৌর্যয কাধ্যের পূর্বাহ্তে 
প্লানকরে নিজেদের মধ্যে কে কখন্‌ কোন্‌ কাঁজ করবে তা' পূর্বব হতেই 
নির্ধারিত করে রাখে। পূর্ব কল্পিত প্র্যান অঙ্যায়ী এদের একজন সি দ 
কাটে, একজন বাহিরে পাহার!রত থাকে, একজন বাক্স তুলে নিয়ে 
বেরিয়ে আসে, ইত্যাদি। চেগ্ট মুখওয়ালা একটী গোল লৌহ যন্ত্র দ্বারা 
এর! সি কাটে ব1 ভাঙাঁভাঙি করে। সাধারণত হাট বাজারের দিনে এব 
চুরী করে এবং কার কাছে চোরাই দ্রব্য বিক্রয় করবে তা! পূর্বব হতেই 
ঠিক কবে রাখে, যাতে চুরি করার পর মুহূর্তেই দ্রব্য তারা পাচার 
করতে পারে। 

ভুম্সিজ্ 

ভূমিজ দল মানভূম, বীকুড়া ও মেদ্রিনীপুরবাসী। এদের মধ্যে 
যাঁর! ভূমিহীন তারা দিনমজুরের কা করে। সাধারণতঃ এই দিনমজুর 
ভূমিজরাই ভাঁকাঁতি কাধ্যে যোগ দেয়। এর! মৃতদেহ প্রথমে দাহ করে 
পরে তাঁর ছাই নিজবাটীর প্রাঙ্গণে কবর দেয়। 

এই দল লাঠি, সড়কি, টাঙ্গি, তরবারি এবং কখনও কখনও বন্দুক 
সহযোগে যুখোস পরে ডাঁফাতি করে। ডাঁফাতির সময়ে এর! 


২১৯ স্বভাব ছুর্ব্বত্ত জাতি 


প্রতিআক্রমণকারীদের তাড়ীবার জন্ঠে ঝুলিতে করে পাথরের ও ইটের 
টুকর! আনে। আক্রান্ত গৃহস্থদের উপর অমীশুষিক অত্যাচীরও 
করেছে। এরা ভালো করে খবরাখবর সংগ্রহ করে প্র্ণান মাফিক 
ডাকাতি করে থাকে। জঙ্গল মহলের ভূমিজ বাঁসভূমির নিকট এবং হুগলী 
ও বর্ধমান গিলায় অপকর্মে রত আছে। এদের চরের! বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের 
বেশে গৃহস্থ বাঁটাতে আনাগোনা করে খবরাঁথবর নেয়। 


ল্াভল্ভিঅ। 


বাউরিয়! দলের পূর্বপুরুষের ছিল চিতোরের অধিবাঁনী । চিতোরের 
পতনের পর শ্রথানকার অস্ত্র প্রস্ততকারী কামাররা এবং আরও অনেকে 
মোঁগলের অধীনতা শ্বীকাঁর না করে প্রস্থান ত্যাগ করে ভ্রামামান জাতিতে 
পরিণত হয়। অপরাঁপর দল যার! যুদ্ধ ব্যবসায়ী তারা রাঁণ! গ্রতাপের 
সঙ্গে দেশের দূর প্রান্ত থেকে যুদ্ধ চালাতে থাকে। কিন্তু এই বাউরিয়া 
দলের পূর্ধবপুরুষবা মোগলদের অধীনতা স্বীকার করে এবং এর ফলে তাদের 
আচাঁর ব্যবহারও হয়ে যায় ইসলামীয়দের ন্যায়। এদের অনেকে দিল্লীর 
বাদশাদের নিকটও এ সময় কাজকর্ম করেছে। কিন্তু এদের উপযুক্ত সম্মান 
সেখানে কোনও দ্দিনই দেওয়! হয় নি। এই ভাবে আরও অধঃপতিত 
হয়ে এদের বহু ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আশ্রয় করে এবং এর ফলে 
এদের যৌধপুর, মাড়ওয়ার এবং পাঞ্জাবে বিতাড়িত হতে হয়। কিন্তু 
সেখানেও কেহ এদের আর সমাদর করেনি) পরে এদের জাতীয় 
ব্যবস! হয়ে উঠে জাল পেতে পাখী ধরা। এরা বাঁরয়। নামক এক লতা 
দিয়ে জাল তৈরী করে পাখী ধরতো | সম্ভবতঃ এইজন্ঠই এদের নাম 
হয়েছে বাউরিয়। | 

এরা দিল্লীওয়াল! বাঁউরিয়। এবং মাঁড়ওয়ারী বাউরিয়া, এই দুইটা 
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উপশ্রেণীতে বিভক্ত । কিন্তু এদের মুল দলটা বু বৎসর যাবৎ বাধাঁবর 
জাতি রূপে দ্বেশ দেশাস্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এর! বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
হয়ে এক দেশ হতে অপর দেশে ঘুরে বেড়ায়। পরে ফিরে এসে 
পাঞ্জাবের কয়েকটী পূর্ব নির্ধারিত স্থানে পুনমিলিত হয়ে নিজেদের বিবাদ 
বিসংবাদ মিটায় এবং বিবাহ কাধ্্যা্দি সম্প্ন করে। কিন্ত আজও 'এরা 
রাজপুতনাবাসী ব্যবসায়ী দল নামে অভিছিত। এর! ধর্মে দেবী পৃর্ারী 
হিন্দু হলেও» শুকর, শিয়াল, গে(হাঁড়গিল তক্ষণ করে এবং স্ত্রী পুরুষে 
মগ্যপানে অত্যন্ত । অপরের অবোঁধ্য এদের নিজস্ব ভাঁষা আছে কিন্তু 
বাহিরের লোকের সঙ্গে এর হিন্দি বা পাঞ্জাবী বলে। এর! এক এক 
দেশে এক এক জাতি ও গোত্রের পরিচয় দেয়। এমন কি নাম-ধামও 
বদলে ফেলে। এর] নিজেদের নারিয়াট, গৌঁসাই, কর্মকার, ভাট, 
ব্রাহ্মণ, সাধু গ্রভৃতি বিভিন্ন রূপে জাহির করেছে। 

এরা সাধারণতঃ মুদ্রা জালে পারদর্শী, বিশেষ করে নিকেল দিকি। 
এর] দড়ী, চামড়া, ঝুট! পাথর, কাপ ডিস্‌ প্রভৃতি বিক্রয়ের ছুতায় গৃহস্থের 
কুটীরে প্রবেশ করে নিম জাতীয় শিশু-কন্তাদের চুরী করে। কখনও 
কখনও এর! সোন! বলে পিত্লও তাদের নিকট বিক্রয় করেছে । এদের 
প্রতি দলে ছুই একজন ধুরম্ধর মুদ্রা জালিয়াত থাকে, কিন্তু মুদ্রা সম্পকীয় 
যপ্্পাতি ধাতব দ্রব্য ইত্যার্দি এর! ছাউনিতে না রেখে দূরের জঙ্গলে পুঁতে 
ন্াথে। এরা স্ত্রীলোক ও বালকদের মারফৎ এই সকল জালি মুদ্র! মুদির 
দৌকান, মেলায়, তীর্থ স্থানে ও পূজা প্রাঙ্গণে চালিয়ে দিয়ে থাকে। 
ধরা পড়লে এর! কৈকিয়ৎ স্বূপ বলে যে এ সকল মুদ্রা তার! ভিক্ষা করে 
বা দ্রবা বিক্রয় করে পেয়েছে । এইক্ধপ অবস্থায় তল্লাম এড়াবার অন্ত 
এদের একজন তৎক্ষণাৎ তাদের ডেরা বা! ছাউনিতে এসে খবর দেয়। 
এবং এইরূপ সংবাদ পাওয়া মাত্র এর! বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 
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বিভিন্ন দিকে সবে পড়ে । একা তগ লৌহ-শলাঁকা যোঁগে এদের দেহে বু 
মুদ্রাকার চিহ ধারণ করে, কারণ এদের বিশ্বাস যে প্রীরূপ চিহ্ন ধারণ 
করলে এর! নিরোগ ছবে ও বিপদ মুক্ত থাকবে। এই সকল চিহ্ন 
হতে রক্ষিগণ মহজে এদের জাতীয় হ্বরূপ শির্ণয় করে থাকেন। 


শ্ম্ম্ু 


বনফরগণ মাল্ল! জাঁতীর একটী শাখা । এর পাটন| ও মুঙ্গের জিলার 
অধিবাসী । শ্বগ্রামে এরা মাঝি-মাল্লা। চাষবাসের এবং ব্যবসায়ের 
কাঁজ করে। বাংলা দেশে এর] ভাগীরঘী বক্ষে ডিঙ্গি ও ছোট ছোট 
নৌক1 চালায় । এরা একাধারে চুরি, ছি"চকা-চুরি ও ডাকাতিতে 
ওত্তাদ। এর] ছোট নৌকা করে মাল বোঝাই করার অছিলায় বড় 
নৌকাঁর কাছে এসে মাঝি-মাল্লাদের রাত্রিকালীন নিদ্রার স্থযোগে ড্রবাদি 
অপহরণ করে। কখনও কখনও এর! “তাঁধুক দেবো! গো, আগুন দেবে! 
গে” বলে আক্রান্ত নৌকায় উঠে লুটপাট করেছে। প্রয়োজন হলে তবে 
এর! বল প্রকাশ করে থাকে। কয়েকটা ক্ষেত্রে এর! পুলিশ ও কাসটাম্‌ 
কর্মগারী রূপে পরিচয় দিয়ে যাত্রী নৌকা গ্রভৃতিকে ইক দিয়ে বলেছে 
যে তারা উহ! তল্লান করবে। এইরূপ বাকচাতুর্ধ্য দ্বারা এরা ঘাত্রী ও 
মালবাহী নৌকা থামিয়ে ডাকাতি কার্য করে থাকে। এরা অদাপু 
মাঁঝি-মাললারদের সামান্ত অর্থ দিয়ে তাদের মনিবদের বা নিষবোগ- 
কর্তাদের দ্রব্যাদি নিজেদের নৌকায় তুলে নিয়ে তা নিজেরা ৭ বামাল 
গ্রাহকদের মারফত বাজারে বিক্রয় করে থাকে । কখন কখন তাগা স্থলে 
নেষেও ডাকাতি করে এনেছে । নাধারণতঃ এরা কলিকাতা, হাওড়া, 
হুগলী, নদীয়া! ও ২৪ পরগণাতে অপকর্ম করে। 
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দেলভাসাদ্ক 


এদের পূর্ববপুরুষরা আগে বিহারবাসী ছিল, পরে এর! নেপাল 
তরই-এ ঝিঝিয়! গ্রামে বসতি স্থাপন করে। এদের বস্তিকে দেপাদ- 
টুলি বলা হয়। দ্বারভাঙ্গার মঘেয়া দোঁসাদর! বিতাড়িত হয়ে এইখানে 
এসে জমা হয়। এই অপরাধীদের উৎপীড়নে একসময় দ্বারভাঙ্গাবাসীর! 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠে । এই দল হিন্দু ধঙ্মীয় কালী উপাদক। কালীর বেদী 
মূলে ছাগ বলি দিয়ে এর! অপকর্ধে বার হয়। রাহ নামেও এদের এক 
দেবতা আছে। সম্প্রতি শৈলেশ নামক চৌকীর্দার ও চোহরমল' নামে 
এক প্রথ্যাত চোঁরও তার্দের উপাস্ত হয়ে দাড়িয়েছে । এরা একজন 
প্রধানের নেতৃত্বাধীনে থাকলেও এ প্রধান তাদের সঙ্গে অপকর্মে বার হয় 
নাঁ। এই প্রধান তাদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দেয় এবং কোর্টে এদের 
মামলার তির করে। 

এই দল নেপালা আদিমবাসীদের সহযোগে সি'দেল চুরি ও ভাকাতি 
প্রভৃতি অপরাধ করে বেড়ায়। এর! অপকর্মের জন্ত পূর্ব্ব দিকেই যায়, 
পশ্চিমে কখনও যায় না, এমনিই এদের কুসংস্কার। এরা বাসভূমির 
নিকটেই অপকর্ম করে। কখন কখন রেলযোগে বহু দূর দেশে এসেও 
ডাকাতি করেছে। এর! অমাবশ্ত| পড়ার পরই অভিযানে বার হয় এবং 
বিশেষ একটি আড্ডাস্থলে সমবেত .হয়ে ছোট ছোটি দলে বিভক্ত হয়ে 
নির্ধারিত স্থানের উদ্দেশ্তে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করে। অপকর্মের পর 
কোনও এক পূর্ব নির্দিষ্ট তারিখে এদের দলগুলি ফিরে এসে সেই একই 
আড্ড! স্থানে পুনমিলিত হয়। এর! পরিকল্লিতন্বপে অপরাধ সমূহ সমাধ! 
করে। এইজন্য এদের বিভিন্ন দলের করণীয় কার্ধয, কার্যের বিভিন্ন অংশ 
এবং সময়-মাঁদি পূর্বেই নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল কার্য 


/ 
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আক্রমণফারী সামরিক দলের কায়দানুযায়ীই কর। হয়ে থাঁকে। সম্ভবতঃ 
অধুনা দৃষ্ট নাগ! সঙ্ন্যাসিদের ম্যায় এদেরও পূর্ববপুরুষর1 মারসিনারী কিংবা! 
অনিয়মিত সেনারূপে ব্যবহৃত হতো । | 

এরা পি'দ কেটে বা তালা ভেঙে কিংবা বাপ খুলে অথবা শুর্শ উপড়ে 
চুরি করে। দেওয়াল হতে টিন উপড়ে নিতেও এরা দিদ্ধহত্ত। লঙ্থায় 
বার ইঞ্চি পক্ষ হুচ্যগ্রমুখী এক লৌহ্যন্ত্র ভাঙাঁভাডির কালে তার! ব্যবহার 
করেছে। এই যন্ত্র তারা কাঁপড়ের ভিতর লুকিয়ে রাখে, কিন্তু বাধা পেলে 
ষ্টি ব্যবহার করে। যাতায়াতের পথে এক রাত্রে বছ সি চুরিতেই 
লিপ্ত হয়েছে । এদের স্ত্রীলোকেরাও ক্ষেত্র বিশেষে এদের সঙ্গে থেকে 
গ্রামে চোরাই মাল পাঁচারে সাহায্য করে। 

ডাঁকাতি কাঁধ্যে এর গালপাট্টা পরে ভীষণাঁকৃতি হয় । অস্ত্র হিসাবে 
এর! পাথরও ছু*ড়েছে। তবে বাধা ন! পেলে বা! নিশ্রয়োজনে এরা কখনও 
বলগ্রকাঁশ করে নি। এদের আজকাল ইলেকটি,ক টর্চ সঙ্গে রাখতেও 
দেখা গিয়েছে । কথন কখন এর! পুলিশ বা টেলিগ্রামের নাম করে 
গৃহন্থদের দূরজ! খুলাতে প্ররোচিত করেছে। কোন গৃহস্থের বাড়ী 
আক্রমণের পূর্বে এর! যুদ্ধ-নিনাদের মত জয় কালী-ই, জয় তুর্গা-আ, 
গ্রভৃতি ঠেকে আক্রমণ করে থাঁকে। এরা কখন কখন নিজেদের 
ধাঁলুক, বেওট, লুনিয়! গ্রভৃতি জীতিরপেও পরিচয় দেয়। এদের নিজন্ব 
বহু থেউড় বা পরিভাষ। আছে। এই সকল ছুর্ববোধ্য শের সাহায্যে 
এর| কথা চালাচালি করে। পুস্তকের প্রথম থণ্ডে এই সব শব সক্ষেত 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 

এরা দ্বারভাা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ভাগলপুর, পুণিয়! 
ও মজীফরপুর প্রভৃতি জিলায় অপকন্ম করে বেড়ায়। 
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ন্সিন্া 


এই দল ভরতপুর, যৌধপুর, জয়পুর, বিকানির ও আলোয়ারবাদী। 
এদের পাঞ্জাবের গুরুগাঁও জিলাতেও দেখা গিয়েছে । এর! মাড়র্জগারী 
প্রভৃতি রাজপুত ভাষা ছিন্দি ও উর্দু(তে কথাবার্তা বলে। এদের চেহার! 
রাজপুতদের স্যার সুঠাম । এর! মন্তক মুণ্ডন করে, তিলক চন্দন পরে 
ব্রাহ্মণের বেশে সার! ভারতে ভ্রমণ করে কিন্তু এইবপ ভ্রমণে এরা বালক 
বালিকা ও স্ত্রীলোকের কখনও সঙ্গে নেয়শি। এরা তুকরূপে কর্তিত 
ছাগের শুফ জিহ্বার কয়েক টুকর! এবং তামাক পাতা প্রভৃতি ঝুলিতে করে 
সঙ্গে নিয়ে যায়। 

এর! বগলী সিপ্দ সহযোগে চুরি করতে পাঁবদশী, কখনও দেওয়ালে 
বৃহদাকার চৌক| ফুট। করে এর! বড় বড় বাক্স বার কবে এনেছে । এদের 
হ্বভীব এমন, যে গ্রামে এরা অপকর্মের জন্য প্রবেশ করে সেই গ্রামের 
প্রীস্তে এক বৃক্ষের ভালে এদের কাপড় চোপড়, খাল! বান ইত্যাদির 
পু'টগি বেঁধে উহা ঝুলিয়ে রাখে । এব! অন্ত্রপে কুঠার ছুরি, এবং ইট 
পাঁটকেল ব্যবহার করে। অন্ধকারে চুরি করার স্থবিধার জন্ত এর! ছাই- 
রঙের কাপড় দিয়ে দেহ আবুত করে রাখে । এদের নিজন্ব খেউড় আছে? 
যথা--রুমাঁল অর্থে পিঁদকাটী, ফার্জলীটে অর্থে অন্ধকার রাত্র, ইত্যাদি। 


মিনা 


এদের পুরুষদের মিনকা এবং স্ত্রীগোকদের দিনকিনি বল! হয়। এর! 
ধর্মে মুসলমানরূপে পরিচিত । এর! জিন্দা মাদার নামক পীরের পুজা 
করে, এইজন্য এদের মাদারীও বলে। এরা ধর্মান্তরিত যাঁধাবর মুসলমান 
হলেও অন্ত মুসলমানদের সহিত মেলামেশ! বা! বিবাহ আদি না ক'রে 
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নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ত রেখেছে । বন্য আদিম জাতির স্যার 
এর] নাচিয়ে বাদর ও কায়দ! দেখাবার দ্রব্যাদি সঙ্গে রাখে । এদের 
মেক্সের কর্মমপটু এবং উচ্চতায় ও গঠনে মাঝারি। এদের মেয়েরা কাচের 
ও রূপার গহনা পরে এবং মুখে নাকে, হাঁতে, উদ্ধি চিহ্ন ধার করে 
গলায় মাল! ধারণ করা এদের বিশেষত্ব । এরা বাঙালীরূপে চালু হবার 
জন্য বাডালী মেয়েদের কায়দায় শাড়ী পরে এবং শ্্রী-পুরুষে বাঙ্গালী, 
হিন্দি এবং উড়িয়া! অনর্গল বলে। ধর্মে মুপলমান হলেও এদের মেয়েরা 
হিন্দু নাম গ্রহণ করে থাকে । 

এর] বিহার ও উড়িয্তার গাঙ্গপুর দেশীয় রাজ্যে দৃষ্ট হলেও এদের 
আদি নিবাস মধ্য প্রদেশের রায়পুর ও বিলাসপুর ॥ এই ছুই স্থানে 
এদের জ্ঞাতগোষ্ঠী মাদারি ও গাজুবিগণ এখনও বান করে। 

হাতের কায়দ৷ দেখিয়ে লৌকের মনোরঞ্জন ও ভিক্ষাবৃত্তিই এদের 
উপজীবিকা হলেও চৌর্ধ্য কার্য্য দ্বারাই এরা অধিক অর্থ উপার্জন 
করে। তবে এই অপকার্ষ্যে পুরুষ অপেক্ষা এদের স্ত্রীলোক ও বালিকারাই 
সাধারণতঃ নিযুক্ত থাকে । এর বয়সে চৌদ্দ পনেরে। হলে বিভক্ত হয়ে রেল- 
যোগে দূরে এনে রেল ষ্েশনের নিকটে চুরি চামারি করেছে। এরা 
দোকান হতে দ্রব্য তুলে, শিশুদের গাত্র হতে অলঙ্কার ছিনিয়ে পথচারীর 
পকেট মেরে বা কেটে, স্নানের ঘাট হতে দ্রব্য সরিয়ে এবং থাছযের জন্ত 
মোরগ মুরগী অপহরণ করে অপকর্ম করে থাকে। গৃহস্থদের অবর্তমানে 
এরা বাঁড়ি হতেও চুরি করেছে। অপকর্মের জন্ত এর! জনবহুল হাটবাজার, 
রেলস্টেশন, ফেরীঘাট, তীর্থস্থান প্রভৃতি স্থান বেছে নেয়। এদের পুরুষেরা 
চোরাই মাল পাঁচারেই ওন্তাদ। সোন! রূপা এর! তখু'ন গালিয়ে ফেলে 
এবং মুল্যবান বস্ত্রার্দি এরা লেপের ও কীথার মধ্যে সেলাই করে রাখে 
এরা ভ্রব্যাদি বাধ! দিয়েও মগ্তপান করে। ধরা পড়লে এই জাতি যিথ্যা 

১৫" 
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নামধাম লিখার । কখন কখন এরা কন্ধীরূপে নিজেদের পন্নিচিত 
করে। এরা একদল হতে অপর ছলে ভ্রব্য পাচার করে। এইজন্য 
চোত্বাই দ্রব্যের জন্য পাঁচ ছয় মাইল দুরে অবস্থিত দলগুলির ডেরাও তত্তাস 
করা উচিত। 

এরা ২৪ পরগণা, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, কলিকাতা, বর্ধমান, বীরভূম, 
দিনাজপুর, হুগলী, মালদহ, নদীয়া দাজ্জিলিউ, বগুড়া, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, 
মুশিদাবাদ, মৈমনসিং, পাঁবনা, রাজসাহী, রপুর ও ত্রিপুরাতে অপকর্শে 
রত আছে। কিন্ত এদের স্বদেশ গাঙ্গপুর ষ্টেটে এরা কখনও অপকর্থ 
করে না। 

আক্উশ্রি। 

আউধিয়াদের অর্ধপুরীও বলা হয়। এর! যোগী, ভিথারী, ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতির বেশধারণ করে এবং রুদ্রাক্মী ও তুলসীর মালা, গোপীচন্ান, 
কমগুলু, চিম্টা ধারণ করে এবং ঝুলিতে পি'দকাটি ও অন্তান্য ভাঙ্গন যন্ত্র 
বাসন পত্রের সহিত একত্রে বহন করে। এর! সাধারণতঃ ফতেপুরে 
বাস করে এবং সেখান হতে দিকবিদিক ভ্রমণ করে। 

এরা সিঁদেল চোর ও মুদ্রা জালিয়াত। এর! পকেট মারতে 
বিডইগ্ডিলিং ও দোনা খেল অপরাধে সিদ্ধহস্ত। চাগ্লাবাধ অপদলের 
অন্গকরণে এরা মুদ্রা গ্রভৃতি জাল করে। 

০কওড়া। 

কেওড়া দল হাঁড়ি জাতির একটী উপশ্রেণী। এর! খেজুর গাছের 

রস থেকে গুড় তৈরী করে এবং শুকর পোষে। এদের কেউ কেউ 


ইউরোপীয়, ইয়োরেশিক্বো এবং এ্যাংলো ভারতীয়দের পাঁচক রূপেও 
বাহাল হয়। এদের কয়েক দল বাগদী, পোদ ও ধর্মান্তরিত 
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মুসলমানদের সহযোগে দি'দেল ও সাধারণ চুরি এবং ডাকাতি অপকর্শ 
করে। এদের স্ত্রী-পুকুষ সমভাবে এই বিষে পাকাপোক্ত । এরা! 
২৪ পরগণার ভাযর়মওহারবার মহকুমায় অপকর্ম করে। 


গাল 


কামারীর! ডেকাঁরদলের সমগোত্রীয় তবে তাদের মত এর| অতো 
০,” অপকর্থে লিপ্ত নেই। সম্ভবতঃ সভ্যতার সংস্পর্শে এদের এই 
উপশ্রেণীর মধ্যে অপন্পৃহ! ধীরে ধীরে সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে । এদের 
একদল একাধারে সাধারণ ও সিঁদেল চুরিতে লিগ্ত হয়। বিশেষ 
করে এরা ছাগল চুরিতেই হাত পাঁকিয়েছে। এদের অনেকে এখন 
বাকুড়। জেল! নিবাপী কর্মকার। সেখানে এদের অনেকে কামারের 
কাজকর্ম করে। 


০্পোদত 


পোঁদগণ চারিটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা-_উড়িয়া, বাংলা, বঙ্গাদ, 
খোঁটা বা মানা। এরা ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, মালদহ, মুশিদাবাদ 
ও যশোহরের অধিবাঁপী। এর! ধন্মে হিন্দু এবং ব্রত ক্ষত্রিয় ্ূপে 
পরিচিত। চিড়া তৈরী ও চাষবাস এদের উপজীবিকা | এদের 
কোনও কোনও দল বা্গী, মুসলমান ও কেওড়া জাতীয় লোকদের 
সহযোগে ভারমগুহারবার অঞ্চলে ডাকাতি করে বেড়ায় । 


ব্রাইছ্নাট্রীভ্ল 


এই দল মালপাহাড়ীদের সহযোগে উহাদের অনুরূপ পদ্ধতিতে বার্ড 
হতে এবং বেলের ওয়াঁগাঁন ভেঙে বা বিশ্রাম স্থান প্রভৃতি হতে চুরি করে। 
এদের একজন একটা বড়লী কাপড়ে আটকে রেখে বাড়ী ঢুকে। ও 
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ব্ড়ণীর মুখে লাগানে! থাকে একটা স্তা। এই স্ৃতার অপর মুখ 
“রিল” সহ দলের অপরজন মুঠি করে বাহিরে পাহার! দেয়। বিপদের 
সম্ভাবনা হলে বাহিরে পাহারারত ব্যক্তি শর স্থতায় টান দেয়। 
কোমরের স্বতায় টান পড়া মাত্র ভিতরের ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বাঁইরে 
বেরিয়ে আসে বা ভিন্ন পথে পলায়ন করে। এই দল ধর্ম, সমাজগ্রথা 
ও আচার ব্যবহারের দ্বিক হতে মালপাহাড়ীদের অনুরূপ হলেও এর! 
একটী ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বলেই মনে হয়। সম্ভবতঃ নিবিড় সহ- 
যোগিতার জন্য এর! এইরূপ প্রকৃতিগত সাদৃশ্য গ্রাপ্ত হয়েছে। এই 
রাইঘাটাকগণ দিনাজপুরের অধিবাসী। পশ্চিমবঙ্গের রায়বেশে বীরদের 
ম্যায় রাইঘাটালরাও কোনও প্রাচীন যোদ্ধঞ্জাতি কিনা তাহা অন্গু- 
সন্ধানেয় । সম্ভবতঃ এদের সাহায্যে পূর্বতন রাজরাজড়াঁরা রাজ্য বা 
জায়গীরের ঘাঁটা সমূহ রক্ষা করতেন। 


&5ন্ম ঙগামস্াল্র 


অপরাধী সমাজে চৈন অর্থে ছি'চকে চুরি বুঝায় । সম্ভবতঃ ওস্তাদ 
চোরেরাই অবজ্ঞা লুচক এই নাম তাদের দিযে থাকবে। এরা গৃহস্থ 
বাড়ীতে পথিক বা সাধুর বেশে এসে রাত্রির জন্য আশ্রন্ন গ্রহণ করে। 
তারপর গভীর রাত্রে এঁ গৃহের দ্রব্যাদি অপহরণ করে সরে পড়ে। 
এরা অপকর্মে প্রায়ই চৈন মাল্লা ও পালওয়ার দোসাঁদদের 
সহকন্্বী রূপে নিয়েছে । বহু বিষয্বে এর! চৈন মাল্লাদের অনুরূপ হলেও 
অপকর্মে তত বেণী পাকাপোক্ত নন্ন। এর! অপকর্মে এদের অপরিণত 
বালকদের সাাযা গ্রচণ করে। এমন কি এদের শ্ত্রীলোকেরাও দক্ষ 
পিকপকেট ও প্রবঞ্চক। এরা গাজীপুর, জোনপুর ও বেলিগার অধিবাসী 
হলেও হাওড়া, ২৪ পরগণ। ও মুশিদাবাদেই অধিক অপকম্্ করেছে। 
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লু মাঙ্ল। 


চৈন মালা জাতিদের মধ্যে যার! চোরা তাদেরই সম্ভবতঃ চৈন মাল! 
বলে। এর! অজিমগড়, বেলিয়া, গোরক্ষপুর, গাজীপুর ও মির্জাপুরের 
অধিবানী হর্লেও নৌকাঁযোগে গঙ্গা ও অন্ান্ঠ নদী দিয়ে কাঠের 
ব্যবলার অছিলাঁয় হাওড়া, খুলনা, বশোহরঃ নদীয়া, বর্ধমান ও ছগলী 
জেলায় আসে এবং নদীর কিনারায় অবস্থিত গ্রামে সাধারণ ও সি'দেল 
চুরি করে। এদের মধ্যে যারা আগ্রা, মথুরা ও আলীগড় অঞ্চলে 
বসতি স্থাপন করেছে, তারাই ছুর্দীত্ত অপরাধী । এর! মারায়ণগঞ্জ 
নাটোর ও সিরাজগঞ্জে অপকর্ম করে বেড়ায় । 

এদের অনেকে ছোট ছুরী বাঘস! কাচের সাছায্যে পকেটমারীর 
কাজ করে। মেয়েদের কাপড়ের খুঁট বেমালুম কেটেও এর! গ্রব্য 
অপহরণ করেছে । এরা কেউ কেউ স্ত্রীলোক ও শিশুদের গাত্র হতে 
অলঙ্কারও ছিনিয়ে নিয়েছে । এরা ধর1 পড়লে মিজেদের হুনিয়া বলে 
মিথ্যা পরিচয় দেয়) কিংবা নিব্বিবাদে নির্বোধ সাজে। এর! 
বিভিন্ন দলে দল বেধে আগমন করলেও অকুস্থলে এসে এদের এক 
এক বা দুই ছুই জন করে এক এক দিকে ছড়িয়ে পড়ে অপকর্ম সুরু 
করেছে। এরা অপহৃত দ্রব্য চলতি পথে বৃক্ষের তলায় পুঁতে রেখে 
তার উপর বিছান! পেতে শুয়ে থাকে। 


জোক্ষাই ত্কাস্াদ 


মুর্দের জেলার ভুমাই মহকুমার ঢাকাই হতে এদের নাম ঢাকাই 
দোসাদ। এর! বিহারের দোসাদ? ও বাইবিয়া। জাতি হতে এক স্বতঙ্ 
জাতি বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। এরা বাংলার কয়লা থনির অঞ্চলে 
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মলে দলে এসে থনির কাজ করে এবং কাজের ফাঁফে ফাকে এদের এক 
দল চুরি চামারী ব| কদাচিৎ ডাকাতিও করে। এরা অপকর্মে বলপ্রকাশ 
কদাচিৎ করেছে এবং ডাকাতি অপেক্ষা! চুরিই এদের অধিক কাম্য। 
অপকর্মের পূর্বে এরা দলের কারে! বাড়ীতে কিংবা! অরণ্যে এসে 
জমায়েত হয়। সিঁদেল চুরির সময় এদের এক ব্যক্তি মাত্র পিদ- 
পথে গৃহে প্রবেশ করে পলায়নের সুবিধার জন্য সন্মুথের ও 
পিছনের একটী করে দরজা খুলে রেখে বাকীগুলি বন্ধ করে দেয়। 
এর পর একট। দেশলাই-এর কাঠি জেলে চারিদিক ভালে! করে 
চকিতে দেখে নেয়। কোনও ভাী বাক্স বহন কয়তে হলে বাইরে 
থেকে এরা ছই একজন সাখীকে ভিতরে ডেকে এনে তা না ভেঙ্গে 
পুর! বাজ্সটাই তাদের লাহাধ্যে বাইরে নিয়ে আদে। ছোট ছোট 
দ্রব্য এর জানালা দরজ! বা সি'দের গহ্বর পথে বাইরের সাথীদের 
নিকট ভিতর হতেই পাচার করে। 

এই দল এক্ষণে বীরভূম, মুলের, ভাগলপুরঃ হাজাগীবাগ ও সাওতাল 
পরগণার অধিবাসী । 

এদের মনে বহু কুসংস্কার আছে। বদ্দি সম্মুখে শিয়াল, এবং দক্ষিণ 
দিক হতে পেচক ডেকে উঠে তান্ছলে তারা অপকর্ম না করে ফিরে 
যাবে এবং সঙ্গে চোরাই মাল থাকলে তা কোনও নিরালা জঙ্গলে 
ফেলে দিয়ে চলে যাবে। 


ভাঞ্সান্স হান 


এর! “সান, উপাধীধারী মোসলেম এবং বোষ্বাই প্রদেশের বিজাপুর 
জিলার অধিবালী। মোসলেম দরবেশের বেশে তিন হতে দশজন 
করে এক এক দলে বিভক্ত হয়ে এয! সার! ভারতবর্ষে ভ্রমণ করে বেড়ায় । 
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এরা এই সময় রঙিন পাগড়ী ও ঘু'ঁটির মাল! ধারণ করে। কখনও 
কখনও এয়। ছিল্দু সাধু সন্্যাসীর বেশও ধারণ করে থাঁকে। 

এদের নেতাকে এরা বলে খগড়া। ইনি অধিক হিন্থা! গ্রহণ করেল। 
এর আদেশ দলের লোকজন নিব্বিচারে মেনে চলে। এর! জালি মুদ্রা! 
তৈরি ও প্রধান করে থাকে। জালি মুদ্রা প্রদানকারীদের এরা বলে 
ভোদড়। বালকদের এদের সঙ্কেত ভাষার বলে হিন্দিয়াল। এরা 
জালি মুদ্রা লেঙ্গটার বিভিন্ন গোপন অংশে বহন করে থাকে । 

এর ভ্রমণরত অবস্থাতেই মুদ্রা! জাল করেছে । এর! ঝ্াটাল মৃত্তিকা 
রৌব্রে গু করে ছীঁচ তৈরী করে নেন্ন। মুদ্র জালের জন্য এরা 
তাত টিন্‌ এবং কীস! ব্যবহার করে। এর! সামান্ত তৈলসিক্ত মুদ্রার 
উভ্তয় পার্থ মৃত্তিক। রেখে ছীচের দুইটা অংশ প্রথমে তৈরী করে নেয়। 
এর পর এই যুক্ত ছাচের গোলকের একটি স্থানে ফুটা করে উহার মধ্যে 
গলিত ধাতু ঢেলে জালি মুদ্র! তৈরী করে নেয়। সাধারণত এরা এমন 
এক বুদ্ধাকে বেছে নেয় যার চক্ষুর জোর কমে এসেছে । এর পর তাকে 
১৭টী আনি দিয়ে একটি টাক গ্রহণ করে। কথন কখনও এরা 
টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে বলেছে যে প্র টাঁক! তাদের দেশে চলে না । এই 
অদ্ভহীতে ভাঙানি ফিরত নিয়ে টাকা ফিরত দেবার সময় আদল টাকাটা 
সরিয়ে রেখে নকল জালি টাকা মানুষকে গছিয়ে দ্দিয়েছে। 

এরা! লাঙ্তুটার কাপড়ের মধ্যে পকেট তৈরী করে তার মধ্যে কিংবা 
মুখের মধ্যে কৃত থলীতে কিংবা গুহদেশে জালি টাক! লুকিয়ে রাখে । 

এর রাস্তার মোড়ে বা! পথের ধারে মৃত্ভিকা ও পাথরের সাহায্যে পশ্চাদ- 
গামীদের অবগতির অন্য তাঁদের গন্তব্যস্থানের দিক নির্দেশক বহু চিহ্ন 
স্থাপন করে রাখে 1 যেখানে তার! ছাউনি ফেলে তার আশপাশের পথের 
উপরও তার! অনুরূপ বিবিধ চিচ্ছ স্থাপন করে তাদের পশ্চাদগামীদের 
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সেই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে। পথের সংযোগ স্থলে এরা প্রন্থে 
ও উচ্চতায় ছয় ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে এক ফুট তিনটি মৃত্তিক৷ খিগ্ড এক শত গজ 
দুরে দুরে স্থাপন করে উহাদের মুখে একটি তীর চিহ্ু একে তাদের 
পথের দিক নির্ণয় করে রাখে যাতে পশ্চাঁদগামীরা তা দেখে বুঝে নিতে 
পারে যে অগ্রগামীব দল কোন দিকে গিয়েছে। ছাউনি ফেলার পর 
নিকটের পথে ছুইটি রেখা এঁকে একটি রেখার মুখ ছাউনির দিকে প্র 
একই কারণে ফিরিয়ে রেখেছে । 

এরা একটি চামড়ার ব্যাগে করে মুদ্রা জালের যন্ত্রপাতি সুক্ম মৃত্তিকা- 
কণা, নাঁন। প্রকার ধাতুর দ্রব্য বহন করে এবং গন্তব্য স্থানে এসে তা 
মৃত্তিকা তলে প্রোথিত করে রাখে । 


ব্রগল্লি কক্ষ 


এরা ফকির বা সাধুর বেশে দেশে দেশে ঘুরে মানুষ ঠকাঁয়। ত্রিপুরা 
জিলার স'ড়াইল নামক স্থানে কতিপয় কুটারে এর বাদ করে। ফন্কর 
অর্থে ফাকি বা উড়ান, ইহ] ম্যাজিকের একটি অবোধ্য উচ্চারণ। এই 
ফন্ধর হতে কারি ফন্ধর নামের উৎপত্তি। এরা বংশানুক্রমে এই প্রকার 
ফাঁকিবাজিতে পাকাপোক্ত হয়েছে। 

এর কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অপকর্মে বহির্গত হয়। দলের 
এক এক ব্যক্তির উপর এক একটা কাজের ভার অপিত থাকে। 
এদের অগ্রগামী চরের! গ্রামে গ্রামে ঘুরে, ধনী ব্যক্তিরা কোনও বিপাঁকে 
পড়েছে কি”ন! তা প্রথমে অবগত হয়ে আসে। এর পর এদের একজন 
রাত্রিষে!গে এই সকল বাড়ীর প্রাঙ্গণে বা অন্ত কোনও স্থানে গোপনে 
মান্য বা বিড়ালের মাথার খুলি প্রোথিত করে রেখে আসে । 

এর পর এর! এ সকল বাড়ীতে এসে নান! প্রকার ভেম্বীবাজী 


২৩৩ স্বভাব দুর্ববত্ত জাতি 


দেখায়। মালার সুতায় নানা গ্রকার গন্ধ বা মিষ্টি মাখিয়ে রেখে উহা! 
অতক্কিতে জলপাত্রে ডুবিয়ে & জল গন্ধযুক্ত বা সুমি করে তুলে গৃহস্থকে 
মুগ্ধ করে তুলে। কখন কখন এরা পেনমিলাকার বৈহ্যতিক টর্চ 
কাপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখে উহা! কৌশলে টিপে নিজ দেহ আলোক 
দ্বারা আভাযুক্ত করে মানুষকে চমতৎকৃত করেছে। এর পর এর! বলে 
যে বাড়ীর কোনও স্থানে বিড়াল বা মানুষের বঞ্কাল পুত! আছেঃ এইজন্য 
বাড়ীতে আপদ বিপদ ও রোগের মুক্তি হচ্ছে ন7া। তার] নান! রূপ 
ধ্যান ও পূজা করে প্র স্থানটী খুঁজে বার করে খু'ড়ে এর সকল কঙ্কাল 
সর্বসমক্ষে তুলে গৃহস্থকে আরও মোহিত করে তুলেছে। 

এই ভাবে অজ্ঞ মূর্খ গৃহস্থগণ ভীতত্রত্ত হয়ে এই নাঁধু ও ফকিরের নিকট 
কেঁদে পড়লে তার! বিপদের শান্তির জন্য গৃহের সোন! দানা একত্রে এক 
স্থানে রেখে পুজা! করবার অছিলায় গোপনে এ সকল দ্রব্য সমেত 
চম্পট দেয়। 

এদের কেউ কেউ নোট ভাবলিউ, টিক্সেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছে। 
এদের কেউ কেউ পিতলকে সোন! করবার অছিলায় গৃহস্থকে ঠকাতে 
পেরেছে । এর কখনও কথনও পুরানো গহন! বিক্রয় করবার অছিলায় 
লেনদেনের সময় সোনার গহনার মোড়ক হাত সাফাইয়ের দ্বারা অলক্ষো 
সরিয়ে তংস্থানে পিস্তলের গহনার একটী মোড়ক ক্রেতাকে গছিয়ে দিয়ে 
সরে পড়েছে। 

এই সকল ফকিরগণ কখনও বড় বড় চুল রাঁখে, কখনও কখনও আবার 
চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলে। এর! প্রায়ই লাল রঙের সানুর আলথাল্ল? 
পরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদের প্রারই ধ্যানস্থ হয়ে মালা ঘুরাতে 
খঘুরাতে বিড় বিড় করে ছূর্বেধোধ্য শব্ব উচ্চারণ করতে দেখা গিয়েছে । 
কখন কখন অবোধ্য শব উচ্চারণ কনে এরা টেচিয়েও উঠেছে। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৩৪ 


এদের সাথী চেলার কিন্ত সথবিধা মত এই সকল শবের ব্যাখ্যা করে 
মুগ্ধ মানুষদের গুনিয়ে দিয়েছে । কখনও কখনও এই সকল ফকিয়রা 
গাত্রাচ্ছাদন দূরে নিক্ষেপ করে ভাবে বিভোর হয়ে পাগলের মত 
ব্যবহারও করেছে। এই সময় এর! দাও বা যি হস্তে ইতস্ততঃ ধাবিত 
হয়ে উপস্থিত সকলকে ভীত ত্রতন্ত করে তুলেছে । এদের সাথী চেলারা 
প্রায়ই অল্পবয়্ক যুবক । এই যুবকরা ব্যাগে করে ছন্মবেশ ধারণের বহু 
জব্যার্দি ও পোষাক বছন করে। এর! কাপড় জাম! ও জুতা ভালোই 
পরে থাকে । কিন্ত সর্ধদাই ভান করে যে এদের জীবন ফকিরের 
পাদপন্লেই উৎসর্গাকৃঠ। এদের পৃথক সত্ব ঘেন এর! বছুদ্দিন হারিয়ে 
ফেলেছে । এরা ফকিরের তল্লী বহন ও তার সের! করে থাকে। 

এই দলের বহু:সাঁঙ্কেতিক ভাষা আছে, যখা-_মানকড়ী অর্থে শিকার; 
নাগ্ড'র! অর্থে টাকাকড়ি ; শুচ্চ1 অর্থে অপকর্মের উদ্দোশ্তে নির্ধারিত গৃহ; 
মানপা্টা অর্থে কপর্দাকহীন শিকার) দী! অর্থে সফলতা) বুড্ড। অর্থে 
পুলিশ । 


মালল। 


মাবিমাল্ল। শব হতে মাল্লা নাম হাটি হয়েছে। মাল্লা অর্থে নৌকা 
চালক বুঝায় । এই দলে পাশি+ চামার, পালয়ার, দোসাদ, ভোর প্রভৃতি 
জাতীয় লোকেরাও যোগ দেয় কিংবা এই প্রতিটি জাতি পৃথক মাল্ল! 
দলের হৃর্টি করে। এরা অবশ্ট সকলেই বিহার বা যুক্তপ্রদেশের 
অধিবাসী । এরা জেলে ও ব্যবসায়ীর ছগ্বেশে নৌকাযোগে বাংলা 
দেশে যাত্রী ও মালবাহী নৌকা লুঠ করে। কখনও কখনও এরা 
তীরে নেমেও দি'দেল চুরি ও ডাকাতি করেছে। 

এক এক স্থানের শাল্লা দল এক এক প্রকার হয়ে থাকে। 


২৩৫ ভাব তুর জাতি 


এদের মধ্যে আলিগড়,। মধুরা, আগ্রা এবং মির্জাপুরের মাল্লা 
উল্লেখযোগ্য । 

আগ্রা, মধুরা ও আলিগড়ের মাল্লাগণ চৈন মাল্লাদের স্তায 
পকেটমারি ও সাধারণ চুরিতে দক্ষ। এদের চেহারা ও আচার 
ব্যবহার চৈন মাল্লাদের অন্থরূপ হলেও এর! পৃগক গোত্রীয় মান্য বলে 
মনে হয়। এর! চৈন মাল্লাদের মত নিজেদের ঠাকুর ব্যবসায়ী বা বেগে 
বলে পরিচয় দেয় এবং ধর! পড়লে প্রকৃত নাম-ধাম বলে না। এরা 
কলিকাতা! ও উহার চতুর্দিকে অপরাধ করে বেড়ায়। 

মির্জীপুরের মাল্লাগণ পাথর, তামা ও কাষ্ঠ ব্যবসার অছিলায় 
নৌকা যোগে নদীতে নদীতে ভ্রমণ করে। এর! ছোট ছোট দলে 
ছোট ছোট নৌকাঁতে করে যাত্রী বা মালবাহী নৌকার ঝঁপ অন্ধকারে 
কেটে দেশালাই কাঠি জেলে উহার আলোয় ত্বরিতগতিতে ভিতয়ের 
যা কিছু দেখে নিতে অভ্যন্ত। এর! কিনারায় নেমেও সিঁদ চুরি করে 
খাকে। কিন্ত প্রথামত এর] পি"দ কাটবার জন্ত একজন পার্কে 
সঙ্গে রাখে। কারণ এই পারশশীর! সিদ কাটতে ওন্ডাদ বা সি 
বিশেষজ্ঞ। এদের একজন নৌকায় পাহারা থাকে এবং অপর জনেরা 
চুরি করতে গৃহস্থ বাড়ীতে যায়। এরা চোরাই দ্রব্য একটা দড়ীতে 
বেধে উহার একটা! মুখ নৌকার তলদেশের পেরেকে বেঁধে দ্রব্য সহ 
উহার অপর মুখ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাথে। কখনও কখনও এরা 
চোরাই ভ্রব্য নৌকার ছার্দে বা মান্তুলেও লুকিয়ে রেখেছে। এরা 
সনাক্িযোগ্ জ্রব্যার্দি কখনও সঙ্গে রাথে নি। অনগ্কারাদি তৎক্ষণাৎ 
এরা! গালিয়ে ফেলে স্থানীয় খাদ বা গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করে 
এসেছে। এরা রাজসাহীর গোঁদাগারী, মুশিদাবাদের ঢুলিয় প্রভৃতি 
বাংল! ও আসামের বহু স্থানের নদীবহুল জেলায় অপকর্ম্দ করে বেড়ায়। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৩৬ 


সাক্লপাহাড়ী 


মালপাহাড়ী নাম হতেই বুঝ! যাঁবে যে উহার একশ্রেণীর পাহাড়ী । এরা 
স"ওতাল পরগণাঁর ডোঁমে-ই-থে! উপত্যকার চতুর্দিকের পর্বতের চূড়াতে 
বাস করে। এক্ষণে এর! দিনাজপুর অঞ্চলে দলে দলে এসে বাস 
করছে। এর! ধর্মে হিন্দু এবং কালীভক্ক। অপকর্মে বার হবার পূর্বে 
এরা কাঁলীর নিকট সাফল্যের জন্ত প্রার্থনা করে। এই সময় এর! 
একটি বজ্ঞকুণ্ড স্থাপন করে মনুষ্য মম্তকের খুলি ও দিছুর মাখানো 
পত্র, ধান্ ইত্যাদি সহযোগে পূজা দেয়। এর! কালীর সহিত ছূর্গা 
পৃজাও ছাগবলি সহযোগে করে থাকে। কিন্তু বলিদানের পূর্বের 
যদি এ ছাগ দেবীর সম্মুখে রক্ষিত বেলপাতা৷ ও ধান্ত বা চাউল ভক্ষণ 
করে তবেই উদ্বাকে বলি দেওয়া! হয়। তা না হলে এরা অন্য এক 
বৃহৎ ছাগের সন্ধানে বহিগ্গত হয়। মা দুর্গার সম্মূথে ডাটা, ছাগ, 
মাগুর মাছ বলি দেওয়ারও রীতি আছে। বহৃক্ষেত্রে দেবীর পাদপীঠে 
বাতাস ছড়িয়ে এর! হরির লুটও দিয়েছে। পুজার সময় এর! মদ 
বা তাড়ী থেয়ে উদ্দাম নৃতাও করে থাকে। 

এদের স্ত্রীলোকের! নিব্বিচার যৌন মিলনে পরাজ্ুখ নয়। এছাড়া 
এদের মেয়ের সারা অঙ্গে উদ্ধি চিহও ধারণ করে থাকে । এদের 
স1ওতাঁলদের সম শ্রেণীর নিজন্ব ভাষা থাকলেও বাংল! ভাষা! এরা অনর্গল 
বলতে সক্ষম । 

এই দল বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করে এবং তাদের 
কেউ সন্দেহ করলে তারা নিজেদের নাম বদলে অন্ক এক স্থানে সরে 
গিয়ে ছাউনি ফেলে। এর! সাধারণতঃ জনবহুল গ্থান হতে দুরে তাদের 
ছাউনি ফেলে স্থানীয় বড় বড় জোতদার ব1 ধনী ব্যবসায়ী বা! জমিদারদের 


২৩৭ স্বভাব দুর্বত্ত জাতি 


অধীনে নকরী বা মন্তুরী করে, এবং সুবিধামত ছাউনির চতুর্দিকের 
স্থানে বগলী সি্দ সহযোগে গৃহস্থ বাঁটী হতে বাসন ও চাল ডাল 
অপন্থরণ করে। 
ক্ষা। আক 

এই দল ধর্মের আশ্রয় নিয়ে অর্থাৎ মক্কাগামী হাজী রূপে ধর্ধপ্রাণ 
বধন্মীদদের অর্থাপহরণ করে। এরা হজ যাত্রার প্রাককালে ছোট ছোটি 
দলে দেশে দেশে ভ্রমণ করে মোসলেম গ্রামবাসীদের হজ যাত্রায় তাদের 
অনুগামী হতে বলে। কিংবা গ্রামবাসীদের পক্ষ হতে হজে গিয়ে এদের 
হয়ে ধর্মাচরণ করবে বলেও প্রতিশ্রতি দেয়। এই স্থযোগে তাদের 
একজনের হজ বাত্রার প্রয়োজনীয় অর্থাভাব হয়েছে বলে বহু অর্থ 
গ্রামবাসীদের নিকট হতে এর! আদায় করেও নেয়। গ্রীমবানীদের 
কেহু এদের সহগামী হতে ইচ্ছ। প্রকাশ করলে দু'শ বা তিন”শ টাক! 
তার! এদের নিকট হতে নিয়ে নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাখে । এবং 
তার কিছু পরই প্র অর্থসহ এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে পড়ে। 
সাধারণতঃ এদের মধ্যে যে মোয়াল্লেম তার কাছেই এর অর্থ গচ্ছিত রাখ! 
হয়েছে। প্রঅর্থ এনে তা গচ্ছিত রাখতে কেউ অস্বীকৃত হলে এর! 
তাকে মারধর করে উহ! কেড়েও নিয়েছে । ছুই এক ক্ষেত্রে এই সকল 
ব্যক্তিকে সুযৌগমত এরা! নৌকা হতে জলে ফেলেও দিয়েছে। 

এর! 'জাম জাম? নামক পবিত্র উদক যা মক্কার এক কুয়া হতে আনা 
হয় এবং সর্বরোগহর তাবিজ প্রভৃতি বিতরণ করে মানুষের আস্থাভাজন 
হতে সচেষ্ট হয়। ধর! পড়ার পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের নামধাম সহ 
একট! বড় তালিকা প্রায়ই এদের নিকট পাওয়া! গিয়েছে। এরা পূর্যব 
পাকিত্তানের নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুর! ও মৈমনসিংহ 
প্রভৃতি জিলাতেই অপকর্ম করে বেড়ায়। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৩৮ 


ন্যাঞথ 


পাঁধী শিকারীদের এদেশে ব্যাধ বলে। এরা নিম়শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্ 
এবং যশোহর, নদীয়। ও ২৪ পরগণার অধিবাসী । এরা স্ত্রীপুত্রসহ দেশে 
দেশে ঘুরে শতনলী ও বেত ব! বাশের ঝুঁড়ির লাহায্যে পাখী ধরে। এরা 
কখনও কথনও নিজেদের পাইক মার বাশফোঁর ডোম ও কুরুয়া নামেও 
পরিচিত করেছে । এর! বহুপ্দিন একস্থানে ছাউনি ফেলে পল্লীবানীদের 
সহিত হৃন্ত৷ করে, পরে স্বযোগমত তাদের প্রবঞ্চনী করে। এদের 
মেয়ের! অঞ্জ নারীদের “অক্ষয় লক্মীর ভাড়' পদ্ধতির সাহায্যে ঠকিয়ে 
থাকে। এর! তাদের এই ভাড়ের টাকা কখনও শেষ হবে না অর্থাৎ 
ত৷ ফুয়াঁবা! মাত্র পুনরায় ভরে যাঁবে, এই কথা বলে অধিক মূল্যে এ ভাড় 
তাদের গছিয়ে দিয়েছে। এদের পুরুষরা ভাঙা বাড়ী বা ডুবে! জাহাজ 
হতে কয়েক হাড়ি মোহর পেয়েছে বলে অজ্ঞ পুরুষদের নিরাল! স্থানে 
এনে প্রবঞ্চনা করে| কেউ যদি এ ব্যক্তিকে ধরে ফেলে তাহলে লুকানো 
স্থান হতে এদের সাথীর! বেরিম্বে এসে বন্ধুকে বাঁছুবলে উদ্ধার করেছে। 
এর! 'টাকাকড়ি দ্বিগুণ করে দেবে বলে কয়েকটি টাকা কাপড় চাপা 
হাঁড়িতে রেখে ও পরে তা সরিয়ে লোভী মাহষদের ঠকিয়ে থাকে। 


2 হ্যলমান 


এরা একপ্রকার ঠগী দল। এর! প্রায় ভারতের সর্বত্রই এবং 
বাংল! দেশের মুপপিদাবাঁদ, বগুরা, বীকুড়া, নদীয়া, ২৪ পরগণ| ও পাবনা 
জিলায় অপকর্ম করে। এরা! বৈদ্য বাঁ ভাক্তারিতেও পারদর্শী । দেশীয় 
গাছ-গাঁছড়ার 'উধধ এরা ভালই তৈরী করে। বৈদ্য হতে বৈদ 
শবের হৃষ্টি হয়েছে। রাজপুতানার উদয়পুর,। যোধপুর প্রভৃতি 


২৩৯ ব্যভাঁব ছুর্ব্বত্ত জাতি 


রাজ্যবাসী বানদার জাতির উপশ্রেদী হলেও এর! হিন্দু হতে মুমলমান 
হয়েছে। 

এর! বৈরাগী বা রামানন্দ হিন্দু সাধুর বেশে রোগমুক্তির জন্ত বিভূতি 
বিতরণ করে। এরা পরশমণির অধিকারী রূপেও নিজেদের প্রকাশ 
করেছে। এরা রূপার টাকা সোনার করতে পারে কিংবা টাকাকড়ি 
দ্বিগুণ করতে পারে বলে হাতের বা কেমিকেলের কায়দা দেখিয়ে লোঁক 
ঠকায়। এরা রূপার টাকা সর্ধমমক্ষে কেমিকেলের সাহায্যে স্বর্ণা 
করে পরে সেই টাকা হাত সাফাইএর সাহায্যে সরিয়ে তার স্থানে মোহর 
এনে প্রথমে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করে। এর পর একটা হাড়ীতে 
রূপার টাকা রেখে বা প্র হীড়ী উনানে বসিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ 
করতে থাঁকে। তাঁর পর কথায় ভুলিয়ে বা গৃহস্থদের ধাপ দিয়ে 
অন্তর সরিয়ে এ হাড়ী হতে টাঁকাকড়ি তুলে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে। 


সাই সালা 


এরা কখনও কখনও ভাঁকাতি করলেও প্রায়শঃ সি'দেল চুরিই 
করেছে। এরা চাল, বাসন, কাথা কাপড় প্রভৃতি সামান্য মূল্যের 
দ্রব্ও চুরি করে) এইজন্য এরা ধনী দরিদ্র নিব্বিশেষে গৃহস্থ বাড়ীতে 
লিশ্দ দেয়। এই সিদদ এর! জানালার নীচে ও ছুয়ারের উপরে চৌক- 
ঘরের আকারে দিয়ে থাকে। কখনও কথনও এদের বালকের! সন্ধ্যায় 
বাঁটাতে ঢুকে তক্তপোষের তলায় বা অন্ত কোনও স্থানে লুকিয়ে থাকে 
এবং পরে গভীর রাত্রে উঠে বয়স্কদের গ্রবেশের জন্ত দরজ! খুলে দেয়। 
এদ্দের কেউ ফেউ পাঁচিল টপকে গৃহে ঢুকে | পলায়নের জন্ত সদর দরজ! 
খুলে রাখে এবং তাঁর পর ঘুমন্ত, নারীর অঙ্গ হতে বেমালুম অলঙ্কার খুলে 
নেয়। কোনও বাড়ীতে চুরি করার পুর্বে এরা শ্ত্ী-পুরুষে বাদর-নাঁচ 


। অপরাধ-বিজ্ঞান | ই 


রেখীবার বা পানার্থে ছপ বা খাভার্ধে অপ ভিক্ষার অছিনার় পুরুষদের 
অবর্তনানে এ বাড়ীতে ছকে চারিদিক ভালো করে দেখে রাখে । এর 
বিশেষ এক স্থানে বু দিন ছাউনি ফেলে উ্কারু চতুর্দিকে অপকর্ম করে, 
কিন্তু স্থাশীক্ধ লোক তাদের সন্দেহ করা মীর তার স্থান ত্যাগ করে দূরে 
চলে যায়। 

এরা স্্রপুত্রসহ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় । এদের অধিকাংশই 
বাকুড়ার নিয়শ্রেণীর লোকের মত দেখতে । তবে এদের ভ্ত্রীলোকের 
দেশবালী মেয়েদের মত শাড়ী পরলেও মাঁনভূমবাঁসী পাইকদারদের 
মেয়ের ঘাগরাও পরে। এর! হাতে মুখে উক্কি চিহ্ন ধারণ করে এবং 
জাল ও শতনলীর সাহায্যে পাখী ধরে। এদের অনেকে বাদর নাঁচ 
দেখায় বা শিতলা ঠাকুর সহ ভিক্ষায় বার হয়। এদের কেউ কেউ 
গলায় দড়ি বেঁধে গরুর মত খ্বব করেও লোক জড় করেছে। 

এই দল বাকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, মানভূম, সিংভূম 
ও সশাওতাল পরগণার অধিবাশী। এরা নিজেদের ব্যাধ, অগোরী, 
গুল্গুলি, চামার ও ছনিয়! রূপেও স্থানবিশেষে পরিচয় দেয়। 


মকর সোনা 


এরা মূলতঃ বিহার যুক্তপ্রদেশের সোনারদের জাতভাই, কিন্তু এদের 
পুরুষানুক্রমে অপরাধগ্রধণতার জন্য এদের জাতভাইর৷ এদের সঙ্গে 
সম্পর্ক অন্থীকার করে। এ*ছাড1 এই শ্রেণীর এক দল বিদ্ধাড়িত হয়ে 
এখন নেপাল ভরাই-এর কয়েকটি গ্রামে এসে বাস করছে। এদের দেশের 
জমিদাররাঁও এদের পৃষ্ঠপোষক, কারণ তারা এদের চোরাই ধ্প্য হতে ভাগ 
পায়। বিনিময়ে এই সকণ ক্ষুত্র অসাধু ভৃষ্বামিগণ এরা জেলে গেলে 
এদের স্ত্রী পুত্রকে অর্থ দিধে সাহ্থাধ্য করে, এমন কি আদালতে এর! 


২৪3 - স্বভাব হুর স্ত জাতি 


মামলারও ন্তদ্থির রে এদের মুক্ত ক্ষরতে চেষ্ঠা করেছে।' ভবে অপকনদ্মের 
অভিধানে এরা! 'আরাদের কমক্ষেত্রেই লে রেখেছে । এরা' পথিমধ্যে 
বৃক্ষতলে রাম্াবানাঁ করে খেয়েদেয়ে "চলে ফাবার সমর একটি ভীরযুক্ত 
ত্রিকোণ ঘর একে রাঁখে যাতে পশ্চাৎগামীরা & তীরের মুখ তে বুঝে 
নিতে পার্ধে যে তাদ্দের অগ্রগামী দল কোন দ্িকে চলে গিয়েছে | এর! 
ভ্রমণকালে নিজেদের মিথ্যা নাম ধামে পরিচিত করে। * কখনও 
কখনও এরা নিজেদের বেণিয়া, গোয়াল! ও কৈরিয়া বলেও পন্থিচর 
দিত্বেছে। | 

'এই দল অপকর্মের সুবিধার জন্ত বেলষ্টেশনের নিকট প্রথমে একটি 
পঁকান বা বাঁটী গাঁড় করে । এদের কেউ কেউ পান বা মিষ্টির সাহায্যে 
মানুষকে অচৈতন্ত করেও তাদের অর্থ অপহরণ করেছে । কখনও কখনও 
এর! জোর 'করে মাঁনুষৈর ই্রব্যাদি কেড়েও নিয়ে থাকে । এরা বালা টিক 
ও টপকা টক পদ্ধতির সাহাম্যেও ভাঙমান্ুষদের অর্থ অপহরণ করে 
থাকে এই টর্পক। ঠগী গ্রভৃতিদের সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয খণ্ডে বিস্তারিত 
বলা হয়েছে । 

স্পভ্ভল্ামী লামাল 

এরা কাউকে প্রণাম জাঁনাবাব সমগ্ শতনাঁম শব্টি বার ছুই উচ্চারণ 
করে। এইজন্ত এদের বল! 'ছয় শতনাঁমী চাঁমার। এরা রায়পুর ও 
বিলাসপুর এেঁলার অধিবাসী । একাধারে এর! ছুই প্রকার অপরাধ 
করে, ষথা--সি' দেল চুরি এবং বিষপ্রয়োগে গবয় হত্যা | সি'দেল চুরিতে 
এদের চাঁর পঁচিজনের দল ঝঁর্মরত থাকে। পথে দ্বাটে এর! পাহার! 
রেখে তবে এদের অপর জনের গৃষ্ছে প্রবেশ ক্ষত । বাঁধা পেলে ব গ্রেগ্ডার 
এড়ানোর জন্ত এরা গ্রতি-আঘাত হানতেও প্রস্তত। 87 পূর্বে 

১৬--৮ম 
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গ্রাজণে ও কক্ষে এর! ঝিষা ত্যাগ করেছে । সমাঁঞ্গসেবীদের চেষ্টায় এর! 
আজকাল কিছুটা উন্নততর হয়েছে। 


ন্রলীওজ্সাজ্শা আাভল্তিজ্স। 


এই দল মূল বাঁউরিয়া দলেরই একটি উপশ্রেণী | এর! ভাগলপুর»। 
হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু ও মজঃফরপুরের অধিবাসী । এ্ররা' বৈরাগী কাশীর 
্রাঙ্মণ এবং গৌসাইদের ছপ্পবেশে অঙ্গে বিভৃতি.ও গোপীচন্দন 
ধারণ করে, তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মাল! গলায় পরে, চিমট। ও কমগুলু ভাঁতে 
করে যত্র তত্র ভ্রমণ করে। কিন্তু এর! সাধারণতঃ পবিত্র স্থান মন্দিরা্দির 
সম্পর্কশৃন্ত কোনও এক নিরালা স্থানে এসে ছাঁউনি ফেলে! বে গ্রামের 
প্রান্তদেশে কোনও ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ী বা মন্দির খাঁকলে সেখানেও 
এর! আড্ডা গেড়েছে। এর! সঙ্গে কুকুর রাখে এবং দুরগী, ছাগ, মেষ ও 
হরিণ মাংস থেতে ভালবাসে । এদের মেয়ের! কানের উপরাংশে চারিটা 
ছিন্ত্র রাখে ও নানাবিধ রৌপ্যালঙ্কার পরে। এঞ্গের মেঘ্বেরো,নাকে ও 
চোখের নিকট উদ্ধিচিহ্ধও ধারণ করেছে । এরা বছ প্রক]র চিত্র বা. 
সন্কেতও পম্চাদগামীদের জন্ত একে রাঁখে। এই উদ্চিচিহাদি ও চিত্র 
সঙ্কেত সম্পর্কে পুস্তকের প্রথম থণ্ডে বলা হয়েছে । 

এর! বিন্নিধ দলে বিজ্ঞক্ত হয়ে সাকা ভারতবর্ষে অপকন্দ্ন করে বেড়ীয়। 
এদের দলপতিকে এর! বলে কমন। নিজেদের ছাউনির নিকট এরা 
কদাচিৎ অপকর্ম করেছে। এরা গভীর অমাবন্টা রাত্রে পাঁচ ছয় 
জনের এক একটা দলে বিভক্ত হয়ে (রলযোগে বা! পথ ছেঁটে বহু দুরে গিয়ে 
অপকর্ম ফরে। পূর্ববাহ্ছে এপ্স মেয়ের। কোনও এক গুছে ভিক্ষা বা ওষধ 
বিক্রয়ের অছিলায় চুকে নুদ্কুক সন্ধান আনে। এর! বগলী সি'দ দারা বা 
দূতরী ও বাশের সাহাযো জানালার গরাদ্ ভেঙে বা উপড়ে এ সকল গুহে 
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প্রবেশ করেছে। এর! জানালার কাচ সরিয়ে বা শিকল ভেঙেও নির্ধারিত 
গৃহে প্রবেশ করেছে। বলাবাহুল্য যে অপকর্মের সময় এর! সাধুবেশ 
পরিহার করে মানস তাদের নেঙ্গট,পরে অপকর্ম করেছে। এরা অপর 
বহু দলের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করে তথা ঝিষ্টা ত্যাগও করে থাকে। 
অপকর্মের স্থধিধার জন্ত এরা দেশলাই ও মোম বাতি সঙ্গে নেয়। 
এদের ছতিনি থেকে দুই তিন মাইল দূরে কোনও স্থানে এর! চোরাই 
দ্রব্য পুঁতে রাখে এবং তা৷ সুবিধা! মাত্র স্থানীক়্ বামাল গ্রাহকদের নিকট 
বিক্রয় কবে। 

এরা কুসংস্কারের কারণে একটা বাক্স করে জোয়ার, চাল প্রভৃতি 
সঙ্গে নেযে। শ্রদ্দের কেউ কেউ গাইন নামক চাম5-ন্ত্ও সঙ্গে রাখে। 
এরা কালীরভানী প্রভৃতি দেব দেবীর উপাসক ও ধর্থ্ে হিন্ু। এর! 
মৃত্যুর পর শিশুদের কবর দেয় কিন্ত বয়স্কদের দাহ করে কিংবা নদীতে 
ফেলে দেয়। এর! এও দাবী করে যে এরা দক্ষ মৎসজীবী ও শিকারী, 
চোর ডাকাত নয়। কিন্তু এরা এই ব্যবসায় দক্ষতা দেখালেও সৎভাবে 
জীবন ধাপন করে নি। 


মাল্্গুল্সাড়ী হ্বাভল্ডিক্সা 


এরা স্ত্রীপুত্র সহ বিভিন্ন দলে দৈশে দেশে এসে জালি মুদ্রা তৈরী 
করে তা চালায়। এর! বরদা ও যোধপুরের অধিবাসী নিম্নশ্রেণীর 
হিচ্ু সম্প্রদায়তৃক্ত, এবং এদের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ নাতিদীর্ঘ। কিন্তু বিদেশে 
এরা গির ও গৌসাই ব্রাহ্মণ লে পরিচয় দেয়। এদের পুরুষের! 
ময়লা ধুতি, ছোট কুর্তা ও মারওয়াঁড়ীর গায় পাগড়ী পরে । এদের 
শিশুদের উদরে তগ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তিনটি জাতি নির্দেশক চিহ্ন 
উৎকীর্ণ করে দেওয়া হম্ব। এই বিশেষ চিচ্ছ ব্যতীত এদের কন্ারা 


রী 
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মুখে চারিটি ও চৌথের কোণের নিকট কয়েকটি উদ্থীচিহ্ন ধারণ করে। 
এর! নাম ধাম ও জাতি প্রায়ই গোপন করে থাকে। 

সাধুঃ তীর্থযাত্রী বা! ব্রাহ্মণের বেশে সামান্ত কিছু ক্রয় করে এরা 
দেখকানীকে একটি ফরাক্কাবাদ মুদ্র। দিয়ে ভাঁঙানী চায়। এ দোকানী 
এ মুদ্রা গ্রহণে অন্বীকৃত হলে সব্ষ্মিয়ে বলে উঠে, “এ'য] এই মুদ্রা চলে না! 
তাহলে এখানকার মুদ্রা কিপপ?” এর পর দৌকানীর বাঝ্সতে হাত 
দিয়ে এখানকার মুদ্রা দেখার অছিলায় হাত সাফাইয়ের সাহায্যে ছুই 
একটি মুদ্রা বেমালুম সরিয়ে ফেলে। কিংবা এ মুদ্রা তুলে পরীক্ষা করে 
তা ফেরত দেবার সময় একটি জালি মুদ্রা এ দোকানীকে এরা গছিয়ে 
দেয়। এই সময় হাত-সাঁফাই-এর সুবিধার জন্তা এর একটি ছোট ছড়ি 
হাতে রাখে, কখনও কখনও এরা কোনও সওদা কিনে তা খারাপ 
ই অদ্ভুহাতে তার টাকা ফেরত নেয় এবং পরে মিটমাট করে এ আসল 
মুদ্রার স্থলে একটি নকল মুদ্রা দোকাণীকে গছিয়ে দেয়। এরা কখনও 
কখনও নাগরিকদের নিকট মোহর বাঁধা রেখে পরে তা ফেরত 
নিয়েছে সদ বেশী দিতে পারবেনা বলে। পরে কিন্তু অগ্নুরূপ ভাবে 
মিটমাট করে তাকে আসল মোহরের স্থলে একটি নকল মোহর ফেরত 
দিয়েছে । এই স্থলে গৃহস্থ নি:সন্দেহ থাকায় এ মোহর পুনরায় পরীক্ষা 
করা প্রয়োজন মনে করে নি। কারণ সে উহ! পূর্ধব মোহরই 
মনে করেছে। 

মুদ্র। জালের জন্য এর! ছণচ ব্যবহার করে না । এর] এই কার্যে 
টাকার দুই পিঠ ও একটি রিউএর সাহায্য নেয়। এবং সুক্ মৃত্তিকা, 
তৈল, ঘী, সোন্ডার তাম। প্রভৃতির নাহায্য নেয়। এর একজন 
সুদক্ষ মিলার সঙ্গে রেখে থাকে এবং এদেব দ্বারা তাক মুদ্রার কাণা 
মৌল্ড করিয়ে নিয়েছে । এদের মেয়ের! মুস্াজালের উপকরণ, যন্ত্রপাতি 
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ও ফরাক্কাবাদ মুদ্রা তাদের ঘাঘরার মধ্যে লুকিয়ে রাখে । লুকানোর 
স্থবিধার জন্য এদের পুরুষরাও তাদের পরিচ্ছদে বু গোঁপন পকেটও 
তৈরী করে রেখেছে । এর! দোনাখেল ও বিড. স্ুইগুলিঙ পদ্ধতিতেও 
সুদক্ষ । 

এর! মুদ্রাজালের বন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিজেদের ছাউনিতে 
উহার দুরে, বিছানার বা উনানের তলায় লুকিয়ে রাখে । এর অতি 
চতুর জাতি। এদের মেয়েরা পথে ছড়ির ও পুরুষর! মৃত্তিকা মণ্ডের 
সাহায্যে বু সাঞ্কেতিক চিহ্ন ও চিত্র একে রাখে। 


ভ্ঞাক্র 
ভাদকর! বাউরিয়া জাতিরই একটী উপশ্রেণী। এদের মধ্যে খেরী, 
সাহারানপুর, বদাওন ও মধুর! জিলার ভাদকর! সাংঘাতিক। এর! 
রেল যোগে ভারতের বহুস্থানে ভ্রমণ করেও বগলী সি"দ দ্বারা অপকর্ম করে। 
বগলী সি"্দ বারা ছুয়ারের পাশে গর্ত করে উহার মধ্যে হাঁত দিয়ে 
এরা খিল ও ছিটকিনি খুলে ফেলেছে । এর! নগদ টাক অলঙ্কার ও 
বস্তাদি চুরি করে, ছোটি ছোট গহনা, জুতা, বন্ত্রাদি বিছানার মধ্যে 
সেলাই করে রাখে । এর! সন্স্যাসী ও বৈরাগীর বেশে গিরি, পুরি 
ও দ্বাস প্রভৃতি পদ্দবীতে পরিচস্ব দেয় এবং সঙ্গে রাধ। খাবার, আট! 
ময়দা ও যোয়ারী রাথে। কখনও কখনও এর! গবয়াদি বিক্রেতা গৃহস্থ 
বলেও পরিচয় দিয়েছে। 
ভাঙল 
এই দল গুর্জার ও কাথখিয়াড়ের বাসিন্দা হলেও সার! ভারতে স্ত্ীপুত্র 


সহ ভ্রমণ করে বগলী সদ দ্বারা সাধারণ ও সিদেল চুরি এবং 
পকেটমার ও প্রবঞ্চন প্রভৃতি বিবিধ অপরাধ করে। এদের মেয়েরাও 
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চুরি চামারীতে অভ্যন্ত। এরা! দোনাখেল পদ্ধতিতে পারদর্শী ; এছাড়া 
শিশুদের দেহ হতে অলঙ্কারাপহরণও এর! করেছে। 

সাধারণতঃ নাঁম মাত্র যুলো অলঙ্কার বিক্রয় করবে বলে এর! লোভী 
ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের কোনও এক নিরাল! স্থানে এনে দর দস্র করতে 
থাকে। ইতিমধ্যে তাদের অপর কয়েকজন পুলিশের পরিচয়ে অকুস্থলে 
এসে এদের ধরপাকড় সুরু করে। এইরূপ ক্ষেত্রে এ সকল লোভী 
ব্যক্তিদের উপরস্ত এ জাল পুলিশদেরও আঁকেল-সেলামী স্বরূপ ঘুষ দিতে 
হয়েছে। এছাড়া ইতিপূর্কেই পূর্ববেককীর লৌকের! তাকে অলঙ্কার না 
দিয়েই তাঁর অর্থ সহ পলায়ন করেছে । এই ভাবে এদের কারসাঁজীতে 
মানুষ এদের নিকট পায় পঁয়জাঁর দুইই লাভ করে থাকে। 


স্ডান্ত। 


এই দল বাঁংলা দেশে কলিকাতা ও ভাওডাতে মাত্র অপরাধ করে। 
এরা যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধিবাসী হলেও এক্ষণে এদের সারা 
ভারতেই দেখ। যায়। এরা সাত বা আট জনের দলে বিভক্ত হয়ে 
নান! স্থান ঘুরে পরে একটা নির্ধারিত স্থানে এসে পুনমিলিত হয়। এদের 
মেয়ের! প্রায়ই সম্তা মনোহরী দ্রব্য ফেরী করে থাঁকে, আবার তিক্ষাও 
করে। এর! মগ্ঠপান ও জুয়া খেলাতেও অভ্যন্ত। 

এর সাধু সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর বেশে বা গণৎকারের ভূমিকায় অভিনয় 
করে পয়সা উপার্জন করে । কখনও কখনও এর! সৎকার্যের বা মন্দির 
প্রভৃতি নির্মাণ বা মেরামতির কার্যোন্প কিংব1 কন্তাঁদায় উদ্ধারের জন্য 
ধাপ! দিয়ে গ্রামবাসীদের নিকট হতে চাঁদ। সংগ্রহ করেছে। এর! নামকরা 
মঠের মহান্তের চেলারপেও মঠ মেরামতের জন্য মিথ্যা কথা বলে চটাদা 


আদ্দার় করেছে। 


২৪৭ স্বভাব ভূর জান্তি 


ভুল 

ভূরগণ মাপের ফিতা ও খুঁড়ি প্রভৃতি সহ কনট্রীকটার বা ঠিকাদার 
কিংবা সাধারণ মজুরের বেশে কলিকাতা, ২৪ পরগণাঁ, হাওড়া, নদীয়া, 
মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, ঢাকা, 
ময়মনসিং রাঁজসাহী ও রংপুর জিলাতে সি'দেল চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, 
পকেটমার, দোকান হতে চুরি প্রভৃতি অপকর্ম করে বেড়ায়। এদের 
ছুই একজন দুয়ার খুলে বা! পাঁচিল-বয়ে গৃহে ঢুকে সাথীদের প্রবেশের 
পথ সুগম করে দেয় এবং অনায়াসে লৌহ ও কাষ্ঠ সিন্দুক ভেঙে 
ফেলে। এদের কেউ কেউ পলীবাসীদের ভীত করবার জন্ত ডিনাঁমাইটও 
ব্যবহার করেছে। এছাঁড়৷ এর। একক সি দেল চুরিতেও সুদক্ষ । 

এই দল কালী ও শিব পূজারী হিন্দু। এর! নিজেরা মদ পান করে এবং 
মদ দিবে দেব দেবীর পূজাও করে। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহের বা 
শিক! করার চল আছে। বাংল! দেশে এদের বহু ব্যক্তি কুলী মজুত পান্ধি 
বাহক, গোশকট চালক প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এর! ফৈজাবাদ, 
চীল্পারণ, বেনারস, সাবান, শাহাখাঁদ, গাজীপুর, গোঁরথপুর, মিরজাখুর, 
বেলিয়া, জৈনপুর ও আঁজমগড়ের অধিবাসী | 


১21০্ভলেশন। 


এর! ডাল! প্রস্তুতকারী মাল্লা জাতির একটা উপশ্রেণী। কেউ এদের 
দো-আশল! কাহার জাতিও মনে করেন। এর! এক্ষণে পুমীপার! 
গোরগাও-এ বসবাস করলেও এর! বেরিলী, রামপুর, মিরাট, বুরীও, 
ও মোরাদাবাঁদেই বাস করে। এরা ছয় বা সাত জনের দলে বিভক্ত ভয়ে 
সার! ভারত ঘুরে বারয়ারদের গদ্থান্যায়ী চুরি চামারী করে থাকে। 
এরা কোনও এক জনবহুল স্থান বা মেলা প্রভৃতি হতে কিছু দূরে বৃক্ষের 
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ভলায় ছাউনি ফেলে এঁ সকল জনবহুল স্থানে এসে চুরি করে। এদের 
বয়স্করা নিরীহ দোকানী ও পথচারীদের কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখে এবং 
ইত্যবসরে এদের বালকের! তাদের দ্রব্যাদি সরিয়ে নেয়। ধরা পড়লে 
কিন্তু এর! কখনও নিজেদের বা সঙীদের নামধাম প্রকাশ করে নি। 


দ্ণল্রিজ্াজ্ন ক্রাসীম্ 


এর! বর্তমানে ভূটান জলপাইগুড়ি এবং আসামের সীমান্তে বাদ 
করলেও পুর্বে নেপালের দ্বাবয় গ্রামে ন্বর্ণকার বাসিন্দা ছিল। 
এরা ব্রিটীশ ভারতে ব্যবসার অছিলায় শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগমন করে 
এবং বর্ধার শেষ পর্যস্ত জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাঁড়া ও দাজ্জিলিউ জিলা 
অপকন্দ করে। সাধারণতঃ এর গভীর রাত্রে ডাকাতি ও গৃছের ভিতর 
ও বাঁভিব এবং বিপনী হতে চুরি করে। 


ভোক্ক বানী 


এবা ঢাকা ও মৈমনসিংএর অধিবাসী হলেও ব্রন্মের বেসিন মংমা 
জিলায় স্থানীয় অপরাধীদ্দের সহযোগিতায় ডাকাতি করে। এরা ব্রহ্গ 
ভাষায় কথাও বলে। গ্রামবাসীদের ভষ দেখাবার জন্য এর] চিনে- 
পটকার আওয়াজ করে, কিন্তু বাধা পেলে নিজেরাও ভয় পেয়ে পলায়ন 
করে। ডাকাতির সময় মুখে চুণ মেথে লাঠি ও দাও চাতে ঘরে ঢুকে। 
্রহ্দেশে এদের কেউ রুষিকাধ্যও করেছে কিন্ত সেখানে নৌক৷ 
কখনও চালায় নি। এরা ছদ্মনামে নিজেদের সর্বদাই পরিচিত করে। 


ন্যোপ্রপুক্ল মালললা। 
এর! মাব্রাজ ও বাংলাফ়্ টাটু ও খচ্চর প্রভৃতি নিয়ে ভ্রমণ করে এবং 
গভর্ণমেপ্টের নামে জাল করা পরিচয়পত্রের সাহায্যে নিজেদের বন্তাপীড়িত 


২৪৯ স্বভাব হূর্বত্ত জাতি 


বা ছুঙিক্ষাঞ্চল হতে আগত ছুঃস্থ গ্রাঁমবাঁসী বলে পরিচয় দিয়ে নাগরিকদের 


নিকট হতে অর্থ সাছাষা গ্রহণ করে। এর! কারয়াল নাট জাতিরই 
একটি উপশ্রেণী। 


শ্বশজ্লান্কাল্র 


এরা আন্ত্গীতিক অপরাধী দল এবং এদের অপকর্ম বাংলা 
আনাম, যুক্তগ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ ও পূর্বব আক্রিকাতে বিস্তৃত । এর! প্রবঞ্চক 
দল কিন্তু এক্ষণে এদের কেউ কেউ চুরিও সুক্ক করেছে । এর! ফকিরেক 
বেশে মসজিদ নিম্দমানের আছিলায টাঁদা সংগ্রহ করে। এরা কাপড়ের 
বা ঝুলির ভিতর হতে বেমালুম এক প্রকার ছুধের মত শ্বেত রস 
হাতের তালুতে বার করে এনে লোককে চমতকৃত করে। এরা! 
পরশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধন দৌলত দ্বিগুণ করে দেবারও 
লোভ দেখিয়েছে । 

এরা লাহোরের অধিবাসী । প্রদেশে এর! হু'কা ও ছিলিমের ব্যবসা! 
করে, কিন্তু ফকিরের বেশে অর্থাৎ পীত-বন্ত্র পরে, লম্বা! চুল ও দাঁড়ী রেখে 
এর! পরিক্রমণে বার হয়। এদের কেউ কেউ বাদর-নাচও দেখায় । 


গাইন্ন 


গাইনরা! নদীপথে ভ্রাম্যমান গায়কের দল। সান্দার জাতীয় ; গান 
করা পূর্বে এদের উপজীবিকা ছিল। এক্ষণে এদের এক দল স্থায়ী ভাবে 
বান করে এবং স্থলে সাধু জীবন যাপন করলেও এদের অপর দল আজও 
ত্রিপুরা ও ঢাক। জিলায় মেঘন! প্রভৃতি নদীবক্ষে নৌকাযষোগে ডাকাতি ও 
রাহাজানি করে বেড়ায়। এদের পুরুষদের কেউ কেউ ছিপ ফেলে মাছ 
ধরতে ও ভুয়া খেলতে বিশেষ দক্ষ । এদের স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ হাটে 


অপদ্নাধ-বিজ্ঞান ২৫০ 


বাজারে ফেরী করে বা দোকান করে সন্ত] জ্রব্যা্দি বিক্রদও করে। সারজ 
নামক ভ্রতগামী নৌকাঁয় নদীর মধ্যস্থলে এসে এরাও «আগুন দেবে 
গে! বা তামাক দেবে গৌ” বলে ধাত্রী বা মালবাহী নৌকাগুলি থামিয়ে 
ডাকাতি করে। 


০গান্া 


গোন্দারা বনু শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা-_উড়িস্তাবাী «গড়িয়া, 
ছত্রিশগড়বাঁদী 'লাডিয়া”, খোন্দমহলবাঁপী ককুন্দলিয়া*, কবীরগন্থী 
কাঁবারিয়1% আঙ্গুলবাসী «পান» এবং কটকবাপী “কান্দার? | এরা 
ভারতের একটী আদিম জাতি । এক্ষণে এর! উড়্িস্য।র বাঁমড়া, পাটনা, 
শোনপুর, সম্বলপুর ও আঁঞ্ুলে বাস করে। এদের মধ্যে ওড়িয়া, 
লাডিয়া ও কান্দুলিয়াগণ হিন্দুদের রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথা মেনে 
চললেও দেলদার নামক এক পৃথক দেবতার পুজা করে এবং এদের 
মৃতদেহ ন! পুড়িয়ে কবর দেয়। এরা তাঁতি ও গায়কের কাজও করে। 
কিন্ত সুবিধে পেলেই এরা দিনের বেলায় হাটে বা মেলায় এসে পকেট- 
মারতে ও রাত্রে পর্ণকুটিরে সিদেল চুরি করতে বিশেষ আনন্দ পায়। 
রাঁজপথে রাহাজানি ও ডাঁকাতি করাও এদের কেউ কেউ সম্প্রতি সুরু 
করেছে। | 


এর! নিজেদের পাইকমারদেের মত পক্ষী শিকারী লুলিয়। ব৷ বিদেশী 
লুলিয্বা৷ বলে পরিচয় দিলেও আসলে পৃিয় জিলাঁর পূর্বতন বাণিন্দা এবং 
পৃথক নিম্শ্রেণীর হিন্দু। এক্ষণে এরা মূলতঃ নেপাল ও পুণিয়া! জিলার সীমান্তে 
ও কাটিহার অঞ্চলে বসবাস ক্রলেও পিয়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও 


২৫১ স্বভাব ছুর্বৃত্ত জাতি 


দাঙ্জিলিং অঞ্চলে অপকর্ম করে ।' এদের স্ত্রীলোকেয়া ভিক্ষ। ও পুরুষের! 
ওষধ বিক্রয়ের অছিলায় গৃছে গৃহে ঘুরে চুরির জন্ত সড়ক সন্ধান নেয় ও 
সুবিধে পেলে সাধারণ সিঁ'দেল চুরিও করে। বাধা পেলে এরা প্রাতি- 
আঘাতও হেনেছে। 


ল্লোঞ্ে 


এদের বহু ব্যক্তি অধুনাকালে হুগলী জিলায় ও আসামের চাঁবাগান 
অঞ্চলে বসবাস এবং কুলী মজহুরের কাঁজ করে। পূর্বকালে এর! 
মেদ্দিনীপুর জিলাঁর বনে জঙ্গলে বান করতো! | এবা ভূমিজ জাতিরই 
একটা উপশ্রেণী বলে জান! গিয়েছে । এদের কেউ কেউ বিষ-প্রয়োগে 
গবয়-হত্যা করলেও সাধারণতঃ এরা টাঙ্গি, ষঠি ও তববারি 
সহযোগে গ্রামবাসীদের বিতাড়িত করে দিয়ে ডাকাতি অপকার্যেই 
অভ্যন্ত। ডাকাতি কালে এদের একদল বহির্দেশে পাঁভারারত থাকে 
এবং অপর দল গৃহে ঢুকে কক্ষের চালা হতে খড় তুলে তা জালিয়ে গৃহ 
প্রথমে আলোকিত করে। তাঁর পর সারা গৃহ লণ্ডতণ্ড করে তে! বটেই 
এমনকি শস্ত্রীলোকদের দল হতেও অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। কখনও কখনও 
একই গ্রামে এরা একই রাত্রে ছুইবাঁর কিংবা! একই গ্রামে পর পর ছুই 
বাড়ীতে এর! হান! দিয়েছে । পূর্বের লোকে এদের চুয়ার এবং এদের 
অপকর্্মকে চুয়ারী বলে অভিহিত করতো । 


খাল 


থারুরা নাট রূপে পরিচিত নেপাল, পৃণিয়! ও ছুয়ারবঙ্গের সীমান্তের 
একটা ভ্রাম্যমান জাতি। এদের মেয়েরা রূপার টাকার পরিমাপের একটা 
চক্রাকার অলঙ্কার ভান নাকে পরে এবং এদের সাড়ী পরার ধরণ দেশয়ালী 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫২ 


মেয়েদের স্তায়। কেউ কেউ এদের ব্রঙ্গবাসী ও বাঁওসিয়ার সমগোত্রীয়্ও 
মনে করে। এরা কুচবিহারঃ গোয়ালপাঁড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও 
জলপাইগুড়ি জিলায় চুরি চামারী ও রাজপথে রাহীজানি ও ডাকাতি করে 
বেড়ায়। এর! হাটবারে হাট হতে মহাজনদের অগ্গুসরণ করে একটী 
নিরালা স্থানে আষামাত্র তাদের অর্থ অপহরণ করেছে। 

এদের মধ্যে নাটগণ পূর্বে গান গেয়ে বেড়ীতো, এইজন্য এদের নাট 
বলে। নেপাল সীমান্তের থারুদদের গায়ের রঙ ফরসা । কুসংস্কারের 
কারণে নেপালের একটা নদী এদের মেয়েরা কখনও পার হয় না । 


কবলক্কিক্য 


আযাঙলো-ইগ্ডিয়ান, আযাঙলো-চাইনিজ, অ্যাঙলো-বারমিজ ও 
ইউরেসিপ্লান শ্রেণীর বিপথগামী যুবক ধুবতীদের দ্বারা এই দল কলিকাতা! 
শহরে স্থষ্ট হয়। প্রথমে এই দলটা ব্র্যাক মেইলিউ করবার জন্য তৈরী 
হয়েছিল। চৌরঙ্গষিতে রাত্রে কেউ মোটর রেখে হোঁটেলে বা সিনেমাতে 
গেলে এদের দলের একটা সুন্দরী মেয়ে অতকিতে এ গাড়ীতে উঠে বসে 
থাকতে।। এর পর মালিক ঝ| ড্রাইভার গাড়ীতে ফিরে এলে এঁ মেয়েটী 
টাইপকরা কাগজ তার হাতে তুলে দ্দিত। এই কাগজটিতে লেখ 
থাকতো, “ভোণ্ট সাউটু। গিভ. মিই রূপিস্‌ ২**১ ইফ ইউ সাঁউট, আই 
উইল সাউট। মেনি ই্রঙউমেন বিহাঈগ মি। আই উইল চার্জ ইউ 
ফল্মলিই।” লোঁকটী এই সময় দেখতে পেতো বছু গুপ্ডাপ্রকৃতির 
আযাঙলে! যুবক চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দলের কেউ কেউ প্রবঞ্চনা 
অপরাধেও এবং সি্দেল চুরিতেও লিপ্ত আছে। পরে এদের একটা দল 
“রেড. হট স্করফিয়ান গ্যাড” নামে একটী ডাকাত দ্লেরও হ্যট্টি করে। 
এই সম্পর্কে পুস্তকের সপ্তম থণ্ডে উল্লেখিত আযাংলো-ইত্ডিয়ান গ্যাঞ্ড 'কেস্‌ 


২৫৩ অপরাঁধ-বিজ্ঞান-'গবেষণা 


রষ্টব্য। এই দল যদি বংশাঙুক্রমে গড়ে উঠতে পারে তাহলে এরা আরও 
অধঃপতিত হয়ে এক দুর্ধর্য অপরাধী গোঠীর সৃষ্টি করবে । 

[ বাঙ্গলা দেশে উপদ্রবকারী উপরোক্ত কয়েকটা জাতি ব্যতীত 
বাংলায় ও ভারতের অন্ঠান্ত স্থানে আরও শত শত অনুর্নপ জাতি আছে। 
উহ্থাদের মধ্যে বেদার জাতির পূর্ববপুরুষগণ ছিল ধাগদি ও শেরশা-দেদীয়! 
মুসলমান প্রভৃতির স্যার পূর্বতন দেনাবাহিনী। এদের পিতৃপুরুষগণ 
টিপু স্থলতানের সেন! ও সেনানাঁয়ক ছিল। আজ তার! মাদ্রাজের বনে 
জঙ্গলে ঘুরে ডাকাতি করে বেড়ায় । ] 


অপরাধ-বিজ্ঞান গবেষণ। 


ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন খষি ও মনীষিগণ বিভিন্ন 
শাস্ত্রে প্রসঙ্গ ক্রমে বহু তথ্য প্রকাশ করে গেলেও ভারতের মধ্য ও আধুনিক 
যুগে এই বিজ্ঞানের চ্চা আশানুরূপ হয় নি। বরং প্রাচীন হিন্দুরা 
অপরাধের মনোবিজ্ঞান, প্রাচীন পুলিশি কর্মকৃত্য, রাজকীয় গুপ্চচর বিভাগ 
এবং শাসন ও আইন সম্বন্ধে কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র, মন্ুসংহিতা, উপনিষদ, 
বৌদ্ধজাতক এবং অন্তান্ত বহু গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ প্রচার করে 
গিয়েছেন । এছাড়া ফিসিওগনমী” সম্বন্ধেও তার! বু পুস্তকে আলোচন! 
করেছেন। বাৎসায়ন প্রভৃতির গ্রণীত গ্রন্থে দেহের আকৃতি হতে যেশ্ত্রী ও 
পুরুষের প্রকৃতি জানা সম্ভব ত| বিস্তারিত রূপে বলা! হয়েছে। যুরোপে 
লম্ব,সে৷ প্রভৃতি দ্বারাই এই বিদ্ভার প্রথম অনুশীলন হয়। আমি অবশ্য 
এই ফিসিওগনমী বিদ্যাতে আদপেই বিশ্বাদী নই, এই কারণে এই বি্ক। 
সম্পর্কে কোনও দিন মাথা ঘামানে! প্রয়োজন মনে করে নি। 


অপরাধ-বিজ্ঞার ২৫৪ 


[ আঙজিকার গণতন্ত্র সম্বন্ধেও যে তারা পরীক্ষা করে গিয়েছেন তা 
পূর্বতন প্রবন্ধে বল! হয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র ধনী দরিত্র 
নিব্বিশেষে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির স্বার্থে লঘুসংখ্যক ব্যক্তিদের ক্ষতি 
স্বীকার। বর্তমান ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, দশখানি 
গ্রামের মধ্যে ছয়থাঁনির গ্রামবাসী একজোট হয়ে ত্র বোর্ডের শাসনযন্ত্ 
দখল করে নিজেদের গ্রামগুলির পথ ঘাটের উন্নতি সাধন করেছেন কিন্ত 
বাকী চারখাশি গ্রামের পথ ঘাটে বৎসরাস্তরেও এক ঝুঁড়ী মাটাও পড়ে 
নাঁ। এর কারণ সকলেব সকল গ্রামের উপ্পর সমান স্বার্থ নেই। এই 
অন্তুবিধা দূর করার জন্চে প্রাচীন হিন্দুরা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ইউনিট রূপে 
মাত্র একটি গ্রামকে গণতন্ত্রের জন্ত বেছে নিষ্পে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীন 
করেছিল। কারণ প্রত্যেক গ্রীমবাসীরই তাদ্দেব গ্রামের প্রতিটা অংশের 
উপর দরদ আছে; যেহেতু গ্রামের প্রতিটি অংশে তাদের সম্পত্তি ও 
জ্ঞাত গোষ্ঠী থাকায় শুক্মুহ্ছঃ তাদের যত্রতত্র যাতায়াতের প্রয়োজন 
হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ বুঝেছিলেন স্বে ক্ষুত্রতম ইউনিট কিংবা 
বৃহত্তম ইউনিট অর্থাৎ প্রদেশবিহীন বিরাট দেশে একমাত্র গণতন্ত্র সফল 
হতে পারে; বিরাট এক সমগ্র দেশের গণতগ্ত্রে নিজ প্রদেশের বা 
জেলার স্বার্থ বজায় রাখ! কারে! পক্ষে সম্ভব হয় নি। ] 

হিন্দু ভারতের পতনের পর মোসলেম রাজত্বকালে অপরাধ-বিজ্ানের 
অন্তর্গত পদচিহ্ছ টিপচিহ্ন প্রভৃতি বিষ্যা হিন্দু গ্রামবাসীর! বছদ্দিন পর্যন্ত 
বাচিয়ে রেখেছিল। ইংরাঞ্ধ রাগত্বকালে ইংরাজগণ এই উভয়বিদ্যা 
তাদের নিকট হতেই উদ্ধার করেন। গবেষণায় বহু ভুল লিখে গেলেও 
এহ বিষয়ে যুরোপীয়গণের প্রচেষ্ট1 প্রশংসাষোগ্য । 

এদের মধ্যে গ্রায় সকলেই জেলার হাকিম? পুলিশসাহেব বা অন্যান্ত 
শাসক ছিলেন। তারা ধেথানেই কর্থোল হয়েছেন সেইথানেই 


২৫৫ অপরাধ-বিজ্ঞান-_-গবেষণ? 


সরকারী কাজের ফাকে ফাঁকে সেইখানকার মাচ্ষদের আচার ব্যবহার 
সামাজিক ইতিহাস আদি সংগ্রহার্থে অগ্রণী হয়েছেন। কয়জন ভারতীয় 
অধপ্তন কর্মচারী তাঁদের সাহাধ্য করলেও তা তারা করেছেন তাদের 
দ্বারাই উত্মাহিত হয়ে। কি মহাম্ত্য রত্বরাঁজী তাঁরা সাহেবদের জন্ত 
সংগ্রহ করে দিয়েছেন তা তারা কোনও দিনই উপলব্ধি করেন নিঃ তাই 
সাহেবরা৷ এই সকল কাধ্যের জন্য চিরশ্মরণীয় হয়ে থাকলেও তাঁদের এ 
ভারতীয় কর্মচারীদের নাম আজ আর কেহ জানে না। 

সর্ব প্রথম 101. 00107 ঘ:৪%০1 ১৬৭৫ খুষ্টাব্বে তার নিউ একাউণ্ট 
অব. ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ এণ্ড পার্সিয়।” নামক পুস্তকে ভারতের সি'দেল চোরদের 
একটী অপপদ্ধতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন । তীর বিবরণ হতে জানা যায় ষে 
সেই যুগের সথরক্ষিত প্রাসাদ ও ছুর্গ-প্রাচীর বা পর্বতস্থ প্রাসাদ উল্লজ্বন 
করবার সময় তন্করগণ ঘোরপাদ্দ বা গ্রোছাড়গিল জীবের লেজ ধরে উপরে 
উঠতো । এর পর ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞানের ঘা কিছু চচ্চা তা ব্রিটিশ 
রাজত্ব কালে কর! হয়। তবে এইরূপ চর্চা ফেবলমাত্র ত্বভাব রব 
জাতির ইতিহাস সম্কলন এবং ভারতে পূর্ব হতে প্রচলিত টিপ বিষ্তা ও 
পদচিহ্ন বিদ্যার উদ্ধার ও উহার উন্নত করণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
মনন্তাত্বিক অপরাধ বিজ্ঞানের চচ্চা এ*দের কেহ কোনও দ্দিনই করেন নি। 
তবে ভাক্তারি বিদ্ভার প্রচলনের সহিত কিছু কিছু, অপরাধ-বিজ্ঞান 
সম্পকীয় ফোরেন্সিক সায়েন্স প্রক্োজন মত গড়ে উঠেছিল। ভবে 
ইহা! যুরোগীয় ডাক্তারী বিদ্যা হতে ধার কর! বিদ্যা, সতরাং ভারতে 
বসে কেহ ইহা! আবিষ্কার করেন নি। 

1. [570615 সাহেব তাঁর বোথ্াই প্রেসিডেন্সির ক্রিমিষ্তাল ট্রাইব 
পুস্তকে, পাপ্পারাও নাইড়ু স্তার ভারতের ক্রিমিম্তাল ট্রাইব পুত্তকে 
1181015 (0)03:095 তীর বোদ্বাই, বেরার ও সেপ্টাল গপ্রভিদ্লের 
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ক্রিমিন্থ্যাল দ্রাইব পুস্তকে, মহম্মদ আবছুল গণি সাহেব তাঁর মাদ্রাজ 
ৰ প্রেসিডেন্ির ড্রাইব পুক্তকে, দি, ০. 10218, 0* [. 0, 1.০ সাহেব 
ক্রিমিন্ঠাল ট্রাইব সম্পর্কীয় পুস্তকে, ভারতের ক্রিমিন্তাল ই্বাইব বা শ্বভাঁব 
ুর্ব্ত জাঁতিদের জীবনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে এই 
বিষয়ে আরও গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল এবং এখনও আছে । 

পদচিহ্ন বিছ্যা/ যে ইংরাজগণ ভারতের এক অজ্ঞ মানব শ্রেণীর 
নিকট ভতে উদ্ধার করেছেন, এ কথা আজ সর্ধজনবিদিত। কিন্থু 
জগতে প্রচারিত আছে যে, ভারতের বাংলা দেশে টিপ বিদ্যা প্রথম 
আবিষ্কৃত হলেও উহার অধবিষ্ষারক একজন ইংরাঁজ সিভিলিয়ান। 
আমি ইহ। দম্পূর্ণরূপে মানি না, কারণ এই সম্পর্কে আমি অন্তস্থত্রে 
ওয়াকিবহাল । আমার পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাঁপতি ঘোষাঁল 
( 1822--79০98 ) তৎকালীন বাংল পুলিশের প্রথম ভারতীয় 
এসিসটেপ্ট স্ুপারিনটেনডেণ্ট, ছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারস্থ 
ব্যক্তিদের নিকট বলেছেন যে, এ সময় হুগলী জিলার জনৈক ম্যাজিষ্রেট 
এ বিদ্তার মূল তথ্য এ জিলার গ্রামবাসীদের নিকটই জ্ঞাত হয়েছিলেন। 

জাদিমযুগে গুহাবাঁসীরা নিজেদের পদচিহ্ন হতে গুহা বা সাথীদের 
খুজে বার করতো। ভাগবতের একটি শ্লোকে উল্লেখ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ 
গোপিনীদের পদচিহ্ন হতে রাধার পদচিহ্ন খুজে বাঁর করেছিলেন। 
হিন্দু ভারতে পূর্ব্ব হতেই পদচিহ্ৃ-বিদ্য! গ্রচলিত ছিল। 

অবশ্ঠ চীন দেশেও টিপ সহি গ্রহণের প্রথার প্রচলন ছিল। 
কিন্তু ইচা ভারতের পূর্ববাংশ হতে বৌদ্দপর্মের সহিত চীনে প্রচারিত 
হয়েছিল কিনা তাহা জান! যায় নি। ভারতে টিপ-বিষ্ভার প্রথম 
সচনা হয় হিন্দু রাজত্বকালে হস্তরেখ! বিদ্যার মধ্যে। হস্তরেখা পাঠের 
জন্য নেই যুগের জ্যোতিষীরা বছ ব্যক্তির অঙ্গুলি সমেত সমগ্র 


সম্রাট সাজাহানের পাঞ্জা 





২৫৭ অপরাঁধ-বিজ্ঞান--গবেষণ। 


হাতের ছাপ স্বগৃহে তুলন। করার জন্যে রক্ষা করতেন। পরে 
মুঘল রাজত্বকালে বাদশ্টীগ্গ ফরমান বা আরদেশপত্র সমূঙ্গে অঙ্গুণী সহ 
পাঞ্জা অঞ্কিত করে দির্টেন। ১৯৩৩ সালে আমি ও বর্তমানে কলিকাতা 
পুলিশের ডেপুটী কমিশনার শ্রসত্যন্্রনাথ মুখাজ্জী তৎকালীন ইমপিরিয়ালি 
লাইব্রেরী হতে সম্রাট সাজাহানের একটী অনুরূপ পাঞ্জানহ ফরমানের 
ফটো! তুলে এনেছিলাম। এ ফটোর একটা প্রতিকৃতি বর্তমান 
পুস্তকেও উদ্ধাত করা হলো! । কিন্ত প্ররুত্ত পক্ষে টিপ থিগ্যার আবিষ্কার ও 
অনুশীলন বাংলার হুগলী জিল্সাতেই সর্বপ্রথম হয় । 

১৮৫৮ খুষ্টাব্ধে উইলিয়াম হারচেল নামক এক ইংরাজ ইষ্ট ইত্ডিয়ান 
কোম্পানীব একজন কর্ম্চারীবপে বাংলায় কর্মরত থাকাকালীন লক্ষ্য 
করেন যে হিন্দুগণ পাঠশালার শিক্ষকদের, জমিদারী সেরেস্তার 
কম্মমচারীদের, মুদী প্রভৃতি দোকানের বিক্রেতাদের এবং মজছুর দ্বারবান 
প্রভৃতিদের বেতন দ্রিবার সময় এ সকল ব্যক্তিদের দন্তখতের সহিত ভূষা! 
কালির সাহাঁধ্যে উহাদের অঙ্গুলির টিপও গ্রহণ করে থাকে। দলিল 
প্রভৃতি তৈরী করার পরও উহার উপর মহির সহিত বা উহা ব্যতীরেকে 
টিপসই লওয়া হতো। এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে হিন্দুগণ তাকে বলে যে, 
সই জাল কর! সম্ভব হলেও টিপসই জাল করা সম্ভব নয় । এই সকল 
হিন্দুগণ ইহা কিরূপ ভাবে বিচাব করা! যাঁয় তার পদ্ধতি সম্বন্ধেও তাকে 
অবহিত করে দেয়। এর পর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এঁ হুগলী জিলার 
ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত হলে তিনি পেনদনের ও কয়েদিদের কাগজে তাদের টিপ 
গ্রহণ করার পদ্ধতির প্রচলন করেন। ১৮৭৮ খুষ্টান্দে হাসেল সাহেব 
রেজিষ্রেশন অফিসেও টিপ গ্রহণ পদ্ধতির প্রচলন করেন। পরে এই পদ্ধতি 

ংল্যাণ্ডেও প্রচারিত হয় এবং সেই দেশের স্যার ফ্রানপিস গ্যালটন সাহেব 
বহু গবেষণা করে ইহার উন্নতি সাধন করেন। ইতিমধো ১৯০০ থুষ্টাব্দে 
১৭--ষ্ম 
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বাংলার পুলিশ বিভাগ অপরাধীদের সনাক্তকরণের জন্ত এই পদ্ধতি গ্রহণ 
করে কলিকাতায় একী টিপ-চিন্ধ-কেন্ত্র স্থাপন করে উহা চালু করে দেয়। 
বাংলা পুলিশের অনুকরণে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্েও পুলিশ-বিভাগ 
অপরাধী নির্ণয়ার্থে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে একটা টিপ-চিহ্য-কেন্তর 
স্থাপন করেন। 

এই সময় প্রশ্ন উঠে যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের টিপেরও পরিবর্তন 
হয় কি না। এই সম্পর্কে ১৮৭৮ খুষ্টান্দে হুগলীর রেজিষ্ট্রেশন অফিসের 
দলীলে তৎকালীন জিল! ম্যাঁজিষ্রেট স্যার উইলিয়াম হাঁচেল সাহেবের 
নির্দেশে যাদের টিপ-সই গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের খু'জে বার করে 
পুনরায় তাদ্দের টিপ গ্রহণ করবার জন্য গবেষক স্যার ফ্রানসিস্‌ গ্যালটন 
সাহেব ১৮৯২ সালে প্র সময়কার হুগলীর ম্যাজিষ্রেট ডিউক সাহেবকে 
অনুরোধ করে পাঠান। এই দুরূহ কার্যের ভার পড়ে কিন্ত তখনকার 
রেজিষ্টার বাবু রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। তিনি নিম্নোক্ত কর 
ব্যক্তিকে খু'জে বার করে আপন কর্তব্য সমাধা! করেন। ইনি তুলনা করে 
দেখেন যে এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এ সকল ব্যক্তির অঙ্কুলীর টিপের 
কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়াঁন। এই সম্পর্কে নিয়ের তালিকাটী প্রণিধান 
যোগ্য । 


১৮৭৮ খত ১৮৯২ থঃ 
নত সখ 


দলীলের নম্বর তৎকালীন বয়স 


(১) সাবুরণ বিবি ১৬২ ৬ 
(২) দ্বারকানাথ গাঞ্গুলী ২৮ ৬৪ 
(৩) গিরিশচন্দ্র রায় ৪৩ ৫২ 


(৪) বুগ্রারামদান অধিকারী ২২ ৪২ 
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১৮৭৮ খুঃ ১৮৯২ খৃঃ 
দলীলের নম্বর তৎকালীন বয়স 


(৫) শ্রানাথ শেঠ ৫১ ৬২ 
(৬) গগন শেঠ ৫৮ ৫২ 
(৭) মাধবচন্দ্র বায় ৫৪-৫৬ €৪ 
(৮) গিরিশচন্দ্র পণ্ডিত ৩২৯ ৪৬ 


ইংল্যাণ্ড ও মুরোপের ন্যায় এই সময় হতে বাংলার টিপ-অফিসেও 
এই সম্পর্কে বহু গবেষণা চলেছিল। কারণ শীপ্রই দেখা যায় যে সংগৃহীত 
সহ সহম্্ টিপ-পত্র সমূহ হতে প্রয়োজনীয় টিপ-পত্রটী খুঁজে বার করা 
দুফধর। তৎকালীন ইনেসপেকটার জেনারেল অব. পুলিশ একজন ইংরাজ 
মনীবী, ১৮৯৯ থুষ্টাব্ধে তাঁর ডেপুটি হ্ুপাঁর-ইন্-টেনডেন্ট অব. পুলিশ, 
এন, হক্‌ সাহেবের সাহায্যে টিপ-পত্র সমূহের শ্রেণী বিভাগ হুচক ফরমূলা 
সমূহের আবিষ্কার করেন। এছাড়া এই বিভাগের অপর একজন ডেপুটি 
স্থপাঁর-ইনৃ-টেনডেণ্ট বাবু হেমচন্ত্র দত্ত ১৯২০ সাল বরাবর শ্রেণী বিভাগের 
*সিজ্গিল ডিভিট সিসটেমের” আবিষ্কার করেন। এর পর টিপ-বিগ্ভার 
কোনও উল্লেখযোগ্য অবদাঁন ভারতীয়দের মধ্যে হয় নি। যেসকল টিপ 
অলক্ষ্যে মন্যণ দ্রব্যাদিতে অঙ্কিত হয় তাত্রা ও পাউডারের সাহায্যে 
প্রস্ফুটিত করবাঁর এবং ভারি দ্রব্য বা গেলাম কলস প্রভৃতির অভ্যন্তর ভাগ 
হতে ফো'লযান পেপারের সাহায্যে তুলে আনবাঁর উপায় সম্বন্ধে আমি 
পুস্তকের ষষ্ঠ থণ্ডে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করেছি। এই সকল উপাস্র 
অবপ্ত যুরোপীয়গণ বর্তৃক যুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে । এই অম্পর্কে 
ছুইটা চিত্তাকর্ষক ফটো চিত্রও উদ্ধৃত কর! হলো। 

এর পর অবন্ঠ বাঙ্গালীদের মধ্যে বর্তমান ইনেসপেকটার জেনারেল 
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অব. পুলিশ শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ সরকার মহোদয় মোডাঁস্‌ অপেরেগাই 
বুরোর রেবর্ড রণ রীতি সম্পর্কে গবেষণা! করে উহার উন্নতি করেন । 

উপরোক্ত গবেষণোচিত গুণ ব্যতীত সুবিচার ও কৃতজ্ঞতা 
গুণ ছুইটীও ইংরাজদের মধো বিশেষ রূপে দেখা গিয়েছে । একজন 
ইংরাজ ও একজন ভারতীয়ের মধ্যে বিবাদ হলে এদের কেউ কেউ 
ত্বজাতীয়দের পক্ষ নিয়েছে বটে,কিস্ত দুইজন ভারতীষ়ের মধ্যে এরূপ বিবাদ 
হলে তাঁরা চুল-চিরা বিচার করেছে । তবে এও দেখা গিয়েছে যে, একজন 
ইংরাঁজ বিচারক স্বজাতিত্ব বোধের জন্য একজন ত্বজাতীয় বাক্তিকে 
ফাসীর স্থলে জেল দিয়েছে, ১* বছর জেলের স্থলে ১০ মাস জেল দিয়েছে, 
কিন্ত তাকে তার দোষের জন্য একেবারে কখনও মুক্তি দেয় নি। এদের 
সেন্স অব. জাষ্টিসের জন্ত এখনও এক একজন অজ্ঞ ঝাড়,দার আমাদের 
কাছে না এসে লালমুখে আযাংলে! সার্জেণ্টের কাছে প্রথমে আসে। কারণ 
আজও তাদের বিশ্বাস এর! স্থবিগারই করবে। আজও পর্য্যন্ত অজ্ঞ 
গ্রামবাসীরা কলহের সময় পুরুষাম্ুক্রমে অভ্যাসের কাঁরণে বলে উঠে “ভয় 
করি না, আমরাও কোম্পানীর রাঁজত্বে বাস করি। এই গুণের জন্তই 
ভারতবাসীরা প্রায় বিনা বা নামমাত্র যুদ্ধেই দেশটা এত সহজে তাদের 
শাসনাধীন করে দিয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস । 

এই স্থবিচারিতা৷ জ্ঞান ছাড়া তাদের গুণ ছিল ডিসিপ্রিন ও শাস্তি 
ক্ষা। এইজন্য তারা নির্মম হতেও কখনও কুন্তিত হয় নি। তারা 
জানতো যে ছোট অপরাধকে বাড়তে দিলে বড় অপরাধের প্রাবল্য ঘটে । 
এইক্জন্য ডিসিপ্লন ও সামান্ত শান্তি ভঙ্গের কারণে তাঁরা কামান দাগতেও 
কখনও পেছপাঁও হয় নি। তবেশাপন কার্ষো তাদের দরদের কথনও 
অভাব হয় নি। আমাকে ভিসিপ্রিন সম্পর্কে কোনও এক ইংরাজ 
নিম্নোক্ত এক উপদেশ দিয়েছিল । 


অপরাধ- 





ভারী আলমারীর উপর অস্কিত ছাপ বিশেষ পাউডার ও 
ফোলিয়ন পেপারের সাহায্যে তুলে নেওয়া হয়েছে। 
(লেন্সের লাহায্যে দ্রষ্টব্য) 
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“ডিসিপ্রিন রাষ্ট্র কাঠামোর মূল ভিত্তি । তুমি যদ্দি অধস্তনদের উপর 
অতিশয় “সফট? হও, তাহলে তুমি তার ক্ষতি করবে। কারণ 
চিরকাল দে তোমার কাছেই কাঁজ করবে না। ক্ষমা পেয়ে পেয়ে 
গাফিলতী কর! তাঁর এক অভ্যাসের দামিল হয়ে বাঁবে। পরে 
অন্যত্র বদলী হয়ে অগ্গ এক অফিদারের কাছেও সে প্র একই 
রূপ গাফিলতি করায় তার চাকরীই চলে যাঁবে। এই ক্ষেত্রে 
পরোক্ষভাবে তার চাকরিটা হারানোর জন্য তুমিই হবে দাধী। কারণ 
তোমার অহেতুক উদারতার জন্গই সে ওবপ অভ্যাস অর্জন করেছে। 
এছাড়া তোমার অধীনে এইরূপ কয়েকজন প্রশ্রক্সপ্রাপ্ত অলদ 
অফিসার তৈরী করে তুমি সমুদ্র বাহিনীর দক্ষতার মনের হাদও 
ঘটাচ্ছ। 

ইংরাজরা একোনমিক্যাণী আমাদের নিদারুণ এক্সপ্র্যয়েটেড. করলেও 
অন্তান্ট কয়েকটা বিষয়ে আমাদের উপকারই করেছে । একদিক থেকে 
যেমন তাদের ফিমিক্যাল অপেক্ষা কালচারাল কঙকোয়ে্ট কমপ্লিট. 
তেমনি অপর দিকে তারাই আমাদের হারানো! কালচার উদ্ধার করতে 
সাহাযাও করেছে। কিন্তু শেষের দিকে এদের পূর্বতন স্ুবুদ্ধির হাঁস 
ঘটে এবং এদের কারো কারো মন কোন কোনও দিক থেকে হীন হয়। 
এদের মধ্যে স্বার্থপরত! ও দাস্তিকতা৷ দান! বীধে। এদের পরবর্তী পলিশি 
“ডিভাইড্‌ এণ্ড কুলই” এদের মনের মলিনতার জন্ত অধিক দায়ী। 
আঁখেরে দেখ গিয়েছে যে অন্তায় একবার আরম্ভ হলে উহ! একটা 
মাত্র ক্ষেত্রে নিবন্ধ থাকে না, উহ! মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাপকতা লাভ 
করে অনভিপ্রেত স্থানেও সন্নিবেশিত হয়। এমন কি উহা! নিজেদের 
বিরুদ্ধেও প্রযোজিত হয়ে নিজেদেরই সর্ধধনাঁশ সাধন করে। শেষের দিকে 
খুরোগীয়দের বাটাতে চুরি হলে ডেপুটাদের নিজেদের তদস্ত করতে হবে, 
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এমন বিভেদকর আদেশ দিতেও এদের একজন কুষ্টিত হয় নি। এই 
সম্পর্কে কয়েকটা হাশ্যকর গল্প নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো। 

প্অমুক থানায় বাহাল থাকাকালীন একদিন রাত্রে বড়কর্তা 
টেলিফোনে জানালেন, “তোমার এলাকা থেকে টেলিফোনে জানাচ্ছে 
যে সেথানে ভারি গোলমাল, অথচ তোমরা কিছুই করছে! না।, 
বিব্রত হয়ে আমি জানতে চাইলাম, “কোথায় স্যার?” ততোধিক 
বিরক্ত হয়ে বড়কর্তা জানালেন, সাম্‌ হোয়েয়ার গ্যাটু ষ্টোর রোড, । 
গো এড ফাইও্ড ইট আউট ।১ এই বলে বড়কর্তী টেলিফোন রেখে দিলেন 
কিন্ত আমি পড়ে গেলাম অকুল পাথারে। অগত্যা কপাল এঁকে ষ্টোর 
রোড বয়ে চলতে থাকলাম । সহসা লক্ষ্য করলাম একজন ইংরাজ 
একটী গেটের নিকট রুদ্রমু্তিতে দীড়িয়ে যেন কারুর জন্ত অপেক্ষা 
করছেন। আমাকে দেখে তিনি ক্রুদ্ধভাঁবে ত্বভাষায় এইরূপ উক্তি 
করেছিলেন, “দেখে! বাপু ব্যাপার হয়েছিল এই যে রাত্রি দেড় ঘটিকায় 
আমার বাড়ীর কুকুরটা চেঁচাতে আরম্ভ করে। এরপর তার সঙ্গে রাত্রি 
ছুই ঘটিকায় চেঁঠানীতে যোগ দেয় আমার ছুই প্রেতিবেশীর ছুইটী কুকুর। 
এবং তার পর তাদের টেঁচানী শুনে পথ হতে রাস্তার তিনটা কুকুর টেগাতে 
চেঁগাতে এখানে এসে জুটে । কিন্তু বারে বারে টে'লফোন করা সত্বেও 
এই গোলমাল থামাবাঁর জন্য থানা! হতে এখনও কেউ এলো না, এই 
সম্পর্কে আর এক দিনের একটা ঘটনার কথাও বলা যেতে পারে। এই 
দ্বিন অমুক সাহেবের বাড়ীতে একটা চুরি হওয়ায় আমি আমার একজন 
জুমিয়ার অফিসারকে সেখানে তদন্তে পাঠাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই 
অফিসারটীর বর্ণ ছিল কুচকুচে কালো। তাঁকে দেখে বাড়ীর মেম সাহেব 
বলে উঠলেন, “ইউ ডোণ্ট লুক লাইক এন অফিসার। আই ওয়াণ্ট এ 
ফেয়ার অয় এ ব্রাউন অফিসার ।, সৌভাগ্য ক্রমে আমার সেকেও 
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অফিসারের বর্ণ ছিল গৌর এবং আমি ছিলাম ব্রাউন বা শ্যামবর্ণের | 
আমি খবর পেয়ে আমার প্র গৌরবর্ণের অফিসার সহ সেখানে গিয়ে 
বললাম, «এ সব কি কথ! আপনি বলছেন। আপনাদের বাইবেল গ্রন্থ 
কালে! কাঁলীতে লেখ হয়েছে, না সাঁদা কালীতে লেখা হয়েছে?” 

তবে সকল সাহেব কোনও দিনই উপরোক্ত রূপ মনোবৃত্ির 
পরিচয় দেয়নি । বরং হুদেশ হতে হুকুম আসা মাত্র যে ভাবে দেশীয় 
অফিসারদের নিকট অফিসগুলির ভার অর্পণ করে তার! এই দেশ ছেড়ে 
চলে গেলে! তা বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় । তাঁরা যে সকল তৈরী বিষয় 
ও প্রতিষ্ঠান আমাদের উত্তরাধিকারী হুত্রে দিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে 
গবেষণামূলক মনোবৃত্তিকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। গবেষণা 
করবার জন্য বন তথ্য তালিকাঁও তাঁর সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন যা 
থেকে আমরা বহু সত্য সংগ্রহ করতে পারি। এস্ছাড়। পুরাতন সংবাদ- 
পত্র হতে আমর! এদেশের সামক্সিক অপরাধ সমূহের ইতিহাস উদ্ধার 
করতে সক্ষম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী মাত্র ঘটনা আমি পরিশিষ্ট 
“ক'এ উদ্ধত করলাম। তবে তাঁরা আমাদের এমন ভাবে ইংরাজী 
ভাবাপন্ন করে গিয়েছেন যে, আজ আমরা একটি “অভিযোগ” পর্যন্ত 
আইনের ধারানুষায়ী বাংলাতে ব! ঠিন্দিতে লিপিবদ্ধ করতে পারি 
না। কিন্তু এই কাধ্য যে অসম্ভব নয় এবং তা যে দেশীয় ভাষায় 
লেখ! যায় তাঁর নমুন! স্বরূপ কয়েকটা বাংলা অভিযোগ পরিশিষ্ট এ 
লিপিবদ্ধ করলাঁম। 

এক্ষণে সব চেয়ে বড় কথা অপরাধ সম্পর্কে মনম্তাত্বিক গবেষণা, 
য| সাঁহেবর! কোনও দ্রিন করেন নি। এই সম্পর্কে তাদের বড় বাধা 
ছিল এদেশের সমাজ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা । সাধারণ ভাবে 
অপরাধীরাঁও মনস্তাত্বিক উপায়ে মানুষকে ঠকায় অথচ মনম্তত্ব সন্থন্ধে 
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এদেশের রক্ষীদের কোনও শিক্ষাই দেওয়। হয় না। এইজন্য কম 
ক্ষেত্রেই তাঁরা অপরের মনের নাগাল পেতে পেরেছেন। এই সম্পর্কে 
নিয়ের একটা বিবৃতি প্রণিধান যোগা । 

“আমি বিরক্ত হয়ে ফরিয়াদীকে বললাম, ও কথা কি বললেই 
হলো নাঁকি। এই তো আপনি টাকা পেয়েছেন বলে রসিদ সই 
করে দিয়েছেন।” পরে অবশ্য আপামীর স্বীকারোক্তি শুনে আমি 
আমার পূর্বব ধারণা বদলে ফেলি। ফরিয়াঁদীর সৌভাগ্য ক্রমে আসামী 
তার বিবৃতিতে এইরূপ বলেছিল, “প্রবঞ্চিত ব্যক্তি এ দিন বিহ্বল হয়ে 
আঁমার্দের অফিসে এসে টাঁকা ফেরত চাইতে আমি বললাম, “আচ্ছাঃ 
এই সম্বন্ধে একটা মিটমাট আমর! করবো, কিন্ত এ সপ্তাহে নয়। 
আচ্ছঃ দ্রিন তো এই কাগজে লিখে আপনার নাম ও ঠিকানাটা, বাঁতে 
আপনাকে দরকার হলে পাওয়া যেতে পারে । এই কথ! বলে আঁমি 
একট| “আধখাঁনা” কাগজের উপর দ্দিকট! মুঠি করে ধরে তার নীচেটা 
তাকে দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু ফরিয়াদীর মন তখনও পর্য্যন্ত এমনই 
উতলা ছিল যে, সে এবারেও আমার ধাগ্লায় ভূলে সেইখানে তাঁর 
নাম ও ঠিকানাটা। স্বহস্তেই লিখে দ্িলে। এর পর আমরা টাইপ করে 
এ সই?এর উপরে মানানসই ভাবে লিখে দিলাম, আমি ছুই হাজার টাক 
বুঝিয়৷ পাইলাম।, ইত্যাদি |” 

ইংরাজ শাসকগণ অবশ্য শাঁদন সম্পর্কেও ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের 
পরিচয় দিতেন। প্রমাণ ত্ব্ূপ খেতাব দিয়ে ভুলিয়ে রাখা, চাকুরিতে 
বদলীর ব্যবস্থা, অবিরাম প্যারে করানো, গ্রাম্য নিরক্ষর ব্যক্তিদের 
নিম্ন পদ সমূহে গ্রহণ প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। সকলেই 
অর্থের ও পদের কাঙাল নয়, অনেকে মান সম্মানের পক্ষপাতী। 
এগ্ছাঁড়া অর্থ ও পদ সীমাবদ্ধঃ কিন্তু মধ্যাদ|! জানের সীমা নেই। 
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এইজন্য তারা বহু অবৈতনিক সম্মানর্হ পদের স্থত্ি করেছিল। একই 
স্থানে অধিক দিন বাঁহঠল থাকলে মান্ষের এতে। অধিক ব্যক্তির সহিত 
বাধ্যবাধকতা আসে বে তার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব বোধ আনতে বাধ্য । 
বেশী লোকের সহিত জানা-গুনাতে স্ববিধার ন্যায় অস্ুবিধাও আছে। 
অনেক সময় অধন্তনদের সহিত উর্ধতনদের বনিবনা নাও হতে 
পারে। এইরূপ বা অন্ত কোনও অঘটন ঘটলে একজনের অগ্থত্র 
বদলীর দ্বারা সমস্যার সমাধান ঘটে। এই একই কারণে আপন 
নিবাস স্থানে কাহীকেও নিয়োগ কর! হয় নি। অবিরাম প্যারেড দ্বারা 
ডিসিপ্রিন অভ্যাস দ্বারা মজ্জাগত হয়ে যাঁয়। এই ক্ষেত্রে আদেশ 
শোনা ও তামিল করার জন্ত মানুষের মন সদা উন্মুখ । ইংরাজগণ 
স্বদেশেও আম্মি ও পুলিশে সাবধানে লোক নিযুক্ত করে থাকেন। 
কোন কোনও যুরোপীয় দেশে কর্তৃপক্ষকেই পুলিশের জন্য উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে থু'জে বার করতে হয়েছে, কিংবা সরাসরি গ্রাম হতে হাল 
চাষীদের মধ্য হতে লৌক এনে তাদের বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে 
তুলতে হয়েছে । শহুরে লোকেরা নিজেদের মনে করে সবজান্ত। ও মন 
থাকে তাদের “প্রিডিস্গোসড, কিন্তু গ্রাম্য লোকের মন থাকে একান্ত 
নিরপেক্ষ ও যে কোনও শিক্ষা গ্রহণের ভন্ত প্রস্তত। এ সকল দেশে 
নিষুক্ত ব্যক্তির পিতামীতা, পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের স্বভাব 
চরিত্র সন্বন্ধেও খোঁজ খবর নেওয়! হয়। এণ্ছাড়া নিয়োগ করার 
পূর্বের ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক এবং মানসিক গঠন ও বুদ্ধিমত্তার উপর 
অধিক মনোনিবেশ কর হয়েছে। 

কোনও স্থানীয় পুলিশের কর্মকৃত্যের ইতিহাঁদ সংগ্রহ করতে হলে এঁ 
স্থান ও নগরের গঠনের ইতিহাস পূর্ববাহরে অবগত হওয়া উচিত । দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কলিকাতা মহানগরীর কথ! বলা যেতে পারে। অনেকের ধারণ 
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কলিকাতা মহানগরী গোবিন্দপুর কলিকাতা ও স্ুতানটা নামক গ্রাম অয়ের 
সমষ্টি, কিন্ত ইহাদের চতুষ্পার্থের গ্রামগুলির কথা তারা বলেন নি। অথচ 
বর্তমান কলিকাতার মধ্যে এ সকল পূর্ব্বতন গ্রামগুলিও পড়ে । উহাদের 
নাম ছিল__শিয়ালদহ, মির্জাপুর, চৌরম» চৌরজি, ইতালি, চিৎপুর, 
সিমলা, দক্ষিণ পাইকপাড়া, দক্ষিণ বাড়ী, বেলগেছিয়!, হোগলকুড়িয়া, 
উল্টাডিঙগি, মাকোণ্ডা, কামার পাড়া, কীকুড়গাছি, বাঁগমারী, আরকুলী, 
কুলিয়া» ট্যারা, শু'ড়া, বাহির শু'ড়া, শেখপাড়া, দ্বালাণ্ডা, বিরজী, 
তিলজলা, তপসিয়!, সাপগাছি, কলিঙ্গা, গোবরা, বাহির দক্ষিণবাড়ী, 
শ্রীরামপুর, জয় কলিঙ্গা ও গগুলপাঁড়া। সারকুলার রোডের পুলিশ 
ট্রেনিং স্কুলের বিখ্যাত লাগা হাউসের নামকরণ এই দালগা! গ্রামের নাম 
'অনুলারে হয়েছে। 

পূর্বের এইরূপ কয়েকটা গ্রাম সমষ্টির জন্ত একটি করে থান! ছিল। 
এইজন্য কিছুকাল পূর্বেও এই সহর বহু ছোট ছোট থানায় বিভক্ত 
ছিল। থানাগুপির এলাকা ছোঁট হলে অপরাধ-নিরোধের এবং শাসন 
সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ববিধা হয় বলে আমি খুনে করি । এইরূপ ক্ষেত্রে 
অফিলারগণ স্বল্পসংখ্যক শাস্ত্রী দলকে এবং নাগরিকদের আয়ভাধীন রাখতে 
সক্ষম হবে। পূর্ববে কলিকাতা! শহরে বর্তমান অপেক্ষ। থানার এলাকা ছোট 
থাকায় থানার সংখ্যাও ছিল অধিক। পূর্বেকার কয়েকটি থান! কালক্রমে 
উঠে গিয়েছে কিংবা ফাড়ীতে পরিণত হয়েছে । উহাদের কয়েকটির 
নাম এই সম্পর্কে দেওয়া হলো। যথা,_-ফিনিক বাঁঞঙ্জার থানা, বর্তমানে 
মাউণ্টেড, পুলিশ গার্ড ; বামুনবস্তী থানা, ইলিয়ড রোড) দেহা্টা থানা, 
হেষ্টিং ব্রিজ; হাটখোলা থানা, নিমতল! ঘাট ; কলুটোল! থানা, কলুটোল৷ 
রোড ; কালীঘাট থানা, ইত্যাদি । 

উপরোক্ত রূপ বিশ্লেষণ ব্যতীত আদি,মধ্য ও অধুন1, এই তিনটি যুগের 
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অপরাধীর সংখ্যার আধিক্য বা অনধিক্যের কারণ সম্পর্কেও গবেষণ! কর! 
প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই সম্পর্কে তিনটি কারণের কথ বল! হয়ে 
থাকে, যথা-_অর্থ নৈতিক প্রাচুর্য, ধর্ষের প্রকোপ হাস ও নৈতিক শিক্ষা 
এবং শাস্তির কঠোরত৷ প্রভৃতি, এবং অবিভাবকদের অক্ষমতা ও অমন- 
যোৌগিতা। গবেষণার কারণে বিভিন্ন যুগে প্রদত্ত শাস্তি সম্বন্ধে প্রথম 
গবেষণা করা প্রয়োজন । 

হিন্দযুগের কোনও এক সময় শূলে দেওয়ার রীতি ছিল। সকাল 
ছটায় শূলে বসিয়ে দিলে সন্ধ্যা ছয়টায় সে শুলের মূলে নামত। হাঁটুতে 
কাটা দিয়ে মৃত্বিকার তগ্গে পুঁতে রাঁখা এবং মশানে এনে শিরচ্ছেদের 
কথাও শুনা গিয়েছে। রির অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ কর! ছিল এক সাধারণ 
শান্তি। কিরূপ অমাহুযিক শান্তি অপরাধীদের দেওয়া হতো তার একটা 
তালিকা নিম্নে দেওয়] হলো। 

(১) মাথার খুলি ফুটে! করে তাঁর মধ্যে একটা তপ্ত লৌহ গোলক 
ফেলে দেঁওয়। হতো» এবং এর ফলে মাথার ধিলু টগ. বগ. করে ফুটে 
উঠত। (২) সঁখড়াশী দিয়ে মান্গষের মুখ হা! করিয়ে তার ভিতর 
জলন্ত প্রদীপ বা মশাল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো । (৩) সমস্ত দেহ 
তৈলসিস্ত করে তার পর তাতে অগ্নি সংযোগ করা হতো।। (৪) গলদেশ 
হতে হাঁটু পধ্যন্ত গা্তহতে চন ছাড়িয়ে নেওয়ারও রীতি ছিল। (৫) 
আগুনে নিক্ষেপ করে বিদগ্ধ করার কথাও শোনা গিয়েছে। (১) হান্তে ও 
পদে পেরেক মেরে টাডিয়ে দেওয়া এবং দেহ হতে মাংস তুলে নেওয়াও 
হয়েছে। (৭) চুরি করলে চোরকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে 
হত্যা কর! হয়েছে। 

এইরূপ কঠোর শাস্তির দৃষ্টান্ত মান্ধকে যে বিবিধ সাংঘাতিক ও 
সামান্ত অপরাধ হতে বিরত রাখতো] ত| খুবই ম্বাভীবিক। এর সঙ্গে 
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ধন্মীয় বিশ্বান ও সামাজিক শাঁনও এ যুগে অপরাধের শ্বল্পতীর 
কারণ ছিল। তবে এই সকল শান্তি শুনতে ভীষণ হলেও ইহা সাধারণ 
হত্যারই সামিল, কারণ 'শকের” কারণে প্রারস্তেই মাগুষ অচৈতন্য হওয়ায় 
নিদারুণ যাতনা ভোগ করে নি। কিন্তু যার! এই শান্তি কানে শুনেছে 
বা চক্ষে দেখেছে তাদের ইহা অতীব ভীত করে তুলেছে। 

মোসলেম আমলেও শাস্তি ছিল প্রয়োজন বোধে অতীব কঠোর । 
জিহ্ব! কর্তন, হস্তীপদতলে নিক্ষেপ গাত্র হতে চশ্ত্খরন প্রভৃতির কথাও 
শোনা গিয়েছে। প্রাচীন মোগল সম্রাট ও নবাবগণ মুসলমানদ্দিগকে 
ইংরেজদিগের প্রথানুযাঁয়ী ফণাসীকাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করতে দিতেন না, কারণ 
তাদের বিশ্বাস মুসলধানদের পক্ষে এ্রন্ধপ মৃত্যু নিতান্ত অপমানজনক। 
এইজন্য তীর! প্রাণদণ্ডবোগ্য অপরাধের স্থলে মুসলমান ও জেপ্ট, (হিন্দু) 
অপরাধী প্রজাদের কশাঘাত দ্বার! হত্যা করতেন। এদের “চাবুক 
সাওয়ার” নামক জহলাদগণ এইরূপ কর্মপটু ছিল থে, চাঁবুকের ছুই তিন 
আঘাতে এদের মৃত্যু ঘটাতে পারত । প্রাচীন কলিকাতার ইংরাজ 
জমীদার শাসক ফাসীর দ্ড পর্যান্ত দ্রিতে পারতেন, কিন্তু চাঁবুক দ্বারা 
হত্যা করতে হলে তাকে বণিক কাউন্সিলের প্রেসিডেপ্টের অনুমতি 
নিতে হতো। 

ভারতের পল্লী পঞ্চায়েতদের কিন্তু শাস্তি প্রদান ছিল অতীব দয়ার । 
পারত পক্ষে তাঁরা কেউ অত বা ক্ষম। প্রার্থী হলে তাকে শান্তি দেন নি। 
বিশেষ প্রয়োজনে তার! সামাজিক শান্তি বা অর্থদণ্ড দিয়েছেন, কিংবা 
সাধারণের কাজ করিয়ে বা বেগার খাটিয়ে নিয়েছেন। গ্রামা জমীদার' 
শাসকগণও বেত্রাঘাত ও বন্দী কর! প্রভৃতি শান্তির উপরে কম ক্ষেত্রেই 
নির্ভর করেছেন। এইল্রন্ত সেই যুগে ভারতের গ্রামাঞ্চলে স্থৃখী, 
নিভিক আর সম্মানী নিরপরাধী মনুষ্যগোটি স্থাষ্টি সম্ভব হয়েছিল । 


২৬৯ অপরাধ-বিজ্ঞান--গবেষণ। 


এ+ছাড়া পঞ্চায়েত আদালতে বিচারের সহিত চলতো। উপদেশ ও অনুরোধ । 
এবং এই উপদেশ মত সেই ব্যক্তি পরবর্তীকালে চলে কিনা তাও তারা 
লক্ষ্য করতেন। 

থানাবাড়ীগুলির পুনঃ নির্মানও গবেষণা মূলক হওয়। উচিত। 
আমার মতে অভিযোগ-গ্রহণ কক্ষের অফিসারদের এবং সমাগত 
জশাসাধারণের বদবার মধাস্থলে একটি ব্যাঙ্কের কাউণ্টারের ন্যায় একটি 
নীচু কাউন্টার থাকা উচিত। এছাঁড়৷ হাজত-ঘর ও জিজ্ঞাসা-ঘর 
প্রভৃতিরও পরিবেশ সম্ভবতঃ পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে। 

ইহা ব্যতীত অপরাধীদের মনন্তত্ব জ্ঞান সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে। 
ৃষান্ স্বরূপ মংস্য-চোরদের অপ-পদ্ধতি মন্বন্ধে বলা যাকৃ। মংস্য-চোরেরা 
পুকুরের জলের উপরিভাগ রাত্রি যোগে আলোড়ন করে, ফলে 
আক্সজেনের অভাবে মৎগুলি আধমর! হয়ে জনে ভেসে উঠে। এই চোরের 
তখন এ সকল মংস্য হাঁতে ধরে তুলে আনে। এদের কোনটা কোনটা 
ভয়ে পাকে মাথা গুক্ষে ও তার ফলে পাকের গ্যাসে আহত হয়ে উপরে 
ভেসে উঠে। মতস্যদের যে শ্বাস গ্রহণের জন্য মধ্যে মধ্যে উপরে উঠতে হয় 
তা অজ্ঞ চোরেরাও জ্ঞাত আছে । 


মাও 


পরিশিষ্ট ক 


নিয়ের উদ্ধৃত গ্রাচীন পত্রিকার নিবন্ধ হতে ১৮৪৬ থুটান্বে কলিকাঁতার 
তৎকালীন সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে কিরূপ অপরাধ 
সঙ্ঘটিত হবার সুযোগ সুবিধা ছিল এবং তত্জন্য কিরূপ সামাজিক ও 


রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া হতে! তা! জাত হওয়া! যায়। 
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01 2, ০610917 221001006£ 1২9)9----715510505 00 009 5101010 
০1 ০81011605, 


1301115 706150102115 2.০0051750. ৯10) 09120100101 016 
13118510108 ৬০0০1) 0£ 0115 €% 01 079 290৮6 
505020)61005- 

নিমের উক্ত পত্রিকার আথ্যানভাগ পাঠ করে বুঝা যাঁয় যে; তৎকালীন 
কলিকাতা পুলিশ তৎক্ষণাৎ তদন্তরত হয়েছিল। এছাড়া আরও জানা 
যায় যে এ সময় সংবাদপত্রের সাহাধ্যও পুলিশি কার্য্েের জন্য গ্রহণ করার 
রীতি ছিল। 


০210065 ০০011215 721705815 215 1840. 

“4 805210561005176 80062760 10 0106 61500810500 
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এক্ষণে নিম্নের আখ্যান ভাগ হতে বুঝ! যাঁবে যে তত্কালীন কলিকাত! 
শহরের শাসন ব্যবস্থায় ঘটনার কত অল্পদিনের মধ্যে মামলার বিচার 
কাধ্য পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে যেতো । 


1০010) 17115001501 [1701517 15169150016 5 15115 00101076127 
175 07 70100: ০1 সংবাদ ভাস্কর | 
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০0100161150 0০108 116 01 [২5 70900.৮ 


সমাচার দর্পণ, 7840, 1811) 7217091র সংখ্যায় নিয়োক্ত সংবাদ 
উক্ত ঘটন! সম্পর্কে গ্রকাঁশিত হয় । এই ঘটন! হতে বুঝ! যায় যে তৎকানীন 
সামাঞ্জিক প্রথাও বহু অপরাধ স্থষ্টি করেছে। 

প্রজা কক র * এর অত্যান্চ্য্য কীন্তি। ভাস্কর সম্পাদকের প্রতি 
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রাজা * * * & বল প্রয়োগে যে আইন বিরুদ্ধ আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন 
তাহাতে জনসাধারণের দৃকপাত হইয়াছে, এবং বোধ হয় বে রী মকদ্দমা 
অত শীত্র আদালতে আনীত হইবেক।” 

ৃষ্ট হইতেছে যে, ভাস্ক সম্পাদকের নিকট এক পত্র প্রেরিত 
হইয়াছিল। তাহাতে এই লেখে যে উক্ত রাজ! ছুইজন ব্রাক্ষণকে ধর্মসভা 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এবং আন্দুল নিবানী একজন ত্রাঙ্গণের 
বৈষ্ণবের কন্তার সহিত বিবাহ দেওন উপলক্ষে অন্ান্ত ব্রাঙ্গণেব প্রতি 
বলপ্রকাশ কবিধাছেন। শ্রী পত্রের মধ্যে অংরও রাঁজবংশীষদের 
কুকম্মের বিষষ উল্লিখিত ছিল। তাহ প্রায় সকল লোকেবেই স্ুবিদিত 
আছে কিন্ত এ সম্পাদক মশাই এ পত্র প্রকাশ না কবিয| কেবল এই মাত্র 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এহবপ করা অন্থচিত। কিন্ত রাজা ইছাঁতেই 
উন্মাদ হইয়া দ্রিাভাগে কলিকাত! সহরের বাস্তাব মধ্যেই প্র সম্পাদক 
মহাশয়কে প্রহার পূর্বক ধৃত-করণার্থে কেক জন অস্ত্রধাবী লোক 
পাঠাইলেন। তাহাতে এ দল লোক অতি নির্দয় রূপে তাঁকে মাবপিট 
করিয়! লইযা বায়। কথিত আছে যে, আব্দুল পর্যন্ত লইখা গিয়াছে । 
এবং ততপরে শুন] গেল যে তাহাকে এ স্থান হইতে ছুইক্রোশ অন্তরে 
এক গ্রামের মধ্যে বন্ধ রাখিয়াছে। 

কণিকাত৷ পুলিশ তদন্তে তৎপর হইয়াছে । 

সংবাদ সাগর 1852, [207 0019৯ সংখ্যা ৪*। 

“আমরা সিটিজন পত্র পাঠ করিয!] এক ভয়ানক হত্যার ব্যাপার অবগত 
হইলাম। তাহার স্কুল মর্ম এই যে গুকচার গ্রামের এক সামান্ত জাতির স্ত্রী 
মদল্মোত হইয়। স্বীয় উপপতি সস্তোগে নিযুক্ত থাকাকালীন এ দুশ্চরিত্রের 
এক ৮১০ বৎসর বয়স্ক সন্তান তাহ দেখিয়াছিল। ব্যঠিচারিণী আপন 
ছুধন্ম ২গোপন করিবার অন্ত কিছুই স্থির করিতে ন| পারিয়া সহস্তে 


২৭৩ পরিশিষ্ট 


আঁপন পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে; হায় কি পরিতাপ ! মদনরা্জ কি 
ন1 করিতে পারেন ?' 

পুরাতন সংবাদ পত্রার্দির মধ্যে]. €*. 11210101081 সম্পার্দিত, 
(:878-1845 ) সমাচার দর্পণ, [71017 সম্পাদিত (1817) দিক দর্শন, 
শ্রীনাথ রায় সম্পাদ্দিত (1838 ) সংবাদ ভাস্কর, অপরাধ সম্পর্কীয় পত্র, 
অনুসন্ধান (1892 ) 78০৪ খুষ্টাৰে প্রতিষ্ঠিত ০9105. 0০8115£ এবং 
0০810065 03929669 813 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 7361069] 95828105 
পত্রিকাতেও পুরাণৌ দিনের বহু চা ও তদন্ত সম্পর্কে সংবাদ 
লিপিবদ্ধ আছে। 


১৮্ট অ 


পরিশিষ্ট খ 


(১) তাং ৫ই জো, ১৯-৪৭ সন, শ্যামপুর থানার ২নং মামলা 
শমধুরাপ্রসাদ রায়, সাং ৫নং প্রীহরি রোড, কলিকাতা । গ্রাম ও 
পোঁঃ মানা, জিলা যশোর 


$ 


বনাম 


শ্রীরাধানাথ দাসরায়, সাঁং ২৭নং মাধব লেন, কলিকাতা । গ্রাঙথ 
দাসপুরা, পোঃ সাপুর ; জিলা ২৪ পবগণা | 


অভিযোগ £--অগ্য দিব! বেল! ছুই ঘটিকায় আসামী ফরিবাদীর «নং 
শ্রহরি রোডের বাড়ী ঢুকিয় তাহার দ্লীতুক্ক ৩. টাকার মূল্যের একটি 
কাঠের চেয়ার উহীর মালিকের অজ্ঞাতে তাহার এ বাড়ী হইতে চুরি করার 
অপরাধে ভারতীয় দঃ বিঃ-র ৩০৮ ধারা মতে অভিযুক্ত হইল । 


(২) তীং ৭ই পৌষ, ৪৭ সন, শ্যামপুর থানার ৫৯ নং মামলা। 
ক্রীহরিচরণ ঘোষরায়, সাং ২৭নং ঠনঠনিয়! রোড, কলিকাতা | গ্রাম 
ও পোঃ সাপুরঃ জিলা ২৪ পরগণা | 
বনাম 


শ্রীহরিচরণ বাগ, পিতার নাম শ্ররামহরি বাগ, সাং ঠাকুরবাড়ী লেন, 
কলিকাতা । গ্রাম মতিহারী, পোঃ সান্দার, জন! মানভূম। 


অভিযোগ :--অন্ত ন্ধ্য! ৭ ঘটিকায় হারিসন রোড়ে আসামী একটি 
পিত্ল নিশ্সিত পিগুকে শিখা] বলিয়া! সোনা বুঝাইয়া গছাইয়! উহাকক 


২৭৫ পরিশিষ্ট 


বদলে ধরিষাদীকে তাহা ক্রয় করিবার জন্ত **২ টাঁকা প্রদান করিতে 
প্ররোচিত করে, যাহা ফরিয়াদী রূপে প্রবঞ্চিত হওয়ার কারণে 
আসামীকে সরল বিশ্বাসে নিশ্ গ্রদান,কুরিত, 'যদ্দি না ইতিমধ্যে প্রকৃত 
বিষয় ভি্নরূণে প্রকাশ হইয়। পৃড়িত; এই কারণে আসামীকে প্রতারণার 
প্রচেষ্টার অপরাধে ভাঃ দঃ বিঃ-র ৫১১৪২* ধারা মতে খ্ভিযুক্ত 
করা হইল। 


(৩) তাং ১ল! চৈত্র, ৪৭ সন, শ্তামপুর থানার ১*২নং মামল|। 
শ্হরিপদ বন্দোপাধ্যায়, ১৫নং হালসীবাগান রোড, কলিকাত|। 
গ্রাম ও পো; তালুকরামপুর, জিল। খুলনা । 


বনাম 


শ্রীহরি মাধবচন্ত্র সাহা, ২নং বৈঠকখান। রোড, গ্রাম শাস্তান, পো: 
হাসপাঁণি, থান! হানপাণি, জিলা ২৪ পরগণ!। 


অভিবোগ £--ফরিয়াঁদীর ২৯০২ টাক! মূল্যের একটি হীরক খচিত 
স্বর্ণহার যাহা ফরিয়াদী আসামীর নিকট ২রামাঘ তারিখে বিদেশ 
যাত্রাকালে সাময়িক ভাবে বিশ্বাস করিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহা 
আসামী আপন প্রয়োজনে বিক্রয় করিয়1 বিক্র্ন্ধ ১০০২ টাকা আত্মনাৎ 
করিয়াছে; এইজন্ত বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাহাকে ভাং দঃ বিঃ-র 
এতো ধার। মতে অভিযুক্ত কর হইল। 

[ উপরোক্ত অভিঘোগ সম্বলিত কেতাবের পাতায় সহ ও উপনগর- 
পালগণ আদেশ ব! নির্দেশ জ্ঞাপন করেন, যথা--জেল হাজত ৬ তাং 
পর্য্স্ত কিংবা পুলিশ হেপজতি ৭ তারিথ পর্যন্ত, এই সকল আদেশনাম। 
সংক্ষেপে এইরূপ লিখা যেতে পারে, বথা-_-পুঃ হেঃ ৭ তাং পর্যন্ত বা জেঃ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৭৬ 


ছাঃ ৯ তাং পধ্যন্ত, কিংবা! খালীল, চালান এডে। ধারা মতে ইত্যাদি । এ 
ছাড়া এতো ধারা মতে মামলা) সত্য বা মিথ্যা কিংবা! ভূল-_আইনগত বা 
বিষয় সম্পর্কীয় বামামলাঅধিমাংসীতইত্যাদিগুসং ক্কেপেলেখাহয়ে থাকে ।] 

দিয়ে আরও ছুইটি অভিফোগ লিখন ্রণানদী:নলিপিবন্ধঞ্ষরা হলো 

(৪) গত ১০ই পৌষ, ৩২ সনে; আঁদামী ফরিয়াদীর ১৪ বৎসর নুন 
বযস্কা নাৰালিক৷ কন্ঠ! মালতী যে তখনও তাহার পিতাঁর অবিভাবকত্বাধীন 
তাহা সম্যকরপে জাত থাকা সত্বেও তাকে ভাহার পিতার গৃহে 
আস্ত! তাহার অবিভাবকত্ব হইতে হরগ করার উদ্দেন্টে ফুসলাইয় বাঁছির 
করিয্া দ্বগৃহে লইয়। যাওয়ায় তাহাকে এই অপরাধে ভাঃ দঃ বিঃ-র & ₹ * 
ধারা মতে অভিযুক্ত করা তইল। 


ভাব ল্রাক্টু 
বনাম 
অুরেশচন্দ্র ঝা 


(৫) অগ্য বেল! (দ্রিন) দশ ঘটিকায় আঁসামী ইচ্ছারুত ভাবে খুনের 
উদ্দেন্তে শ্রীবলাঁই সেন নামক ব্যক্তিকে চিৎপুর রোডে ছুরীকাহত করায়, 
ক্ষতের আন্ত চিকিৎসার কারণে সে “মেয়ে! হাসপাতালে” নীত হইলে, 
সেখানে তার এ ক্ষতজনিত মৃত্যু ঘটে; এইভগ্য ইচ্ছাকৃত হত্যার 
অপরাধে আদামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে অভিযুক্ত 
করা হহুল। 


শ্প্ি 


আসি 


পরিশিষ্ট--আমার কথা 


অপরাধ ও অপরাধীদের সমস্য! পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। এই 
সমস্যা সমীধান করবার জগ্ভেই মাধ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং আইন 
প্রণয়ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, বর্তমান সভ্যতার যা কিছু উৎকর্ষ ত| 
অপরাধ নিরোধ ঘবারাই সম্ভব হয়েছে । আজ যদি মানুষ অপরাধ নিরোধে 
অসমর্থ হয় তাহলে তাদের পুনরায় বর্বরতার যুগে ফিরে যেতে 
হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অপরাধ-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথিবীতে 
আন্‌ পর্যান্ত আশানুরূপ হয়নি। যুরৌপে কোনও কোনও দ্বেশে এই 
বিগ্ভার চচ্চা হয়েছেঃ এ কথ! সত্য | কিন্তু ভারতবর্ষে এই বিষ্তার চর্চ। হয়নি 
বললেও চলে। প্রতিটি দেশের ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক গঠন, আচার 
বাবহার, অর্থ নৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, স্থানীয় জণ বাযুও ভূমির গঠন 
এবং সভ্যতাব মিশ্রবপ ও গ্রাচীনত্ব সেই সেই দেশীয় অপরাধ ও অপরাধীদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এইজন্য অপরাধ-শান্ত্র কয়েকটা 
মূল বিষয়ে এক প্রকাব হলেও দেঁশভেদে অপরাধিগণ খিভিম চরিত্রের 
হতে বাঁধ্য। এইজগ্ত কোনও বিদেশীয়--বিশেষ কবে পাশ্চাত্য আপরাধ- 
বিজ্ঞান কখন ভারতবর্ষে প্রবোঁজা হতে পারে না। ভারতবর্ষে প্রয়োগ 
করতে হলে পৃথক ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। 
একমাত্র ইচার দ্বারাই এই দেশের রাষ্ীয় উন্নতি সম্ভব। কারণ অধিকাংশ 
অপরাধী তাদের হ্বদেশীয় নিরপরাধী মানুষের বিচ্ছিন্ন অংশ ; বহু ক্ষেত্রে 
চাঁদের দ্বারাই তারা সষ্ট হয়েছে। ৫ 

এইবার ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান কার৷ স্থ্টি করতে পারে সেই সন্থন্ধে 

অগ-্ম--ক 


ষ 


রি 
আলোচন! করবে! । বল! বাঁহুলা, সাধারণ পণ্ডিত বা উচ্চপাদস্থ কণ্ম- 
চারীদের দ্বার ইহা স্্ট হতে পারে না। টুষ্টীডি বার্ডন ইন্‌ কেজ এণ্ড 
টু ডি বার্ডস্‌ ইন্‌ ওয়াইল্ড প্রেট_অর্থাৎ খাঁচায় আবন্ধ রাঁথা পাঁখী এবং 
মুক্ত অবস্থার পাঁধীর পর্যযালোচন! 'এক বস্ত নয়। কিমুরোপে বা! কি অন্থা 
দেশে দেখ! গিয়েছে যে কেবল মীত্র জেলে আবদ্ধ কয়েদীদের পরিদর্শন 
দ্বারা অপরাঁধ-বিজ্ঞান গড়ে তুলবার চেষ্টা কর! হয়েছে। কিন্ত এইরূপ 
গ্রচেষ্টাব বহু তুল ত্রুটি হওয়া অনিবার্য । আমার মতে যে সকল 
সাবডিনেট সাতিসের পুলিশ অফিসার হাতে কলমে কাজ করে এবং 
দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন অপরাধীদের নিয়ে নাঁড়া-চাড়! করে বা! নানা 
কাধ্যব্াপদেশে সদ। সর্ধবদ! তাদের সংস্পর্শে আসে, একমাত্র তাদের 
দ্বারাই কোনও এক দেশের অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে । এমন 
কি উচ্চপদস্থ পুলিশ বা জেল কর্মচারিগণ ধারা দূর হতে মরা নথিপত্র 
পড়ে বা তা সই করে তাদের পক্ষেও এই বিদ্যা চচ্চা কর! সম্ভব হবে না। 
যে সকল কর্মচারী দীর্ঘকাল যাবৎ তদন্ত ব্পদেশে শত শত অপরাধীদের 
স্পর্শে এসেছে; এবং তাদ্দের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি বার! 
সাক্ষাৎ ভাবে অপরাধীদের ডেরাঁয় নিজেরা গিয়ে পর্যালোচনা করেছে, 
একমাত্র তারাই এই দুরূহ কার্য সমীধ! করতে সক্ষম । এইজন্য ভারতীয় 
অপরাধ-বিজ্ঞান কেবল মাত্র ভারতবর্ষে ভারতীয় তদস্তকারী অফিসারগণই 
গড়ে তুলতে পাষ়েন। কিন্তু এর মধ্যেও অপর আর একটি কথ! আছে। 
উপরোক্ক রূপ গুণের অধিকারী সকল ভারতীয় অফিসাঁরগণই এই বিষয়ে 
সফলতা! লাভ করতে কথনই পারবেন না। এ সকল গুণের সঙ্গে তাদের 
জীব-বিজ্ঞান বা! বাঁয়লজি, মন-বিজ্ঞান বা সাইকোলজি এবং দেহ-বিজ্ঞান 
বা ফিপিওলজি সন্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা! চাই। তান! হলে বিষিধ 
শ্রেণীর অপরাধীদের চরিত্র অনুধাবন করা তাদের পক্ষে অসম্তব। 
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উপরোক্ত ত্রিবিধ বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধীদের ব্যবহার বিবেচিত 
না হলে অপরাধ-বিজ্ঞান বা সমাঁজ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না । 

এইরূপ এক ধারণা নিয়ে আমি ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাসে 
কলিকাতা আরক্ষ বাহিনীতে প্রবেশ করি । এবং আমার কর্মজীবনের 
প্রথম দিন হতেই গবেবণাঁর মনোধৃত্তি নিয়ে অপরাধীদের পর্যালোচনা স্থরু 
করে দ্িই। এই কার্যে আমার একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। তার 
কারণ 9. 5০. পরীক্ষায় মন-বিজ্ঞানঃ প্রাণী-বিজ্ঞান এবং দেহ-বিজ্ঞান 
--এই তিনটা বিষ্ঠ/ আমার পাঠ্য বিষয় ছিল এবং এছাড়। আমি 
প্রাণী-বিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের একজন ][. 5০. এইজন্য জৈব- 
বিষ্ভার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় অপরাধীদের বিচার করার আমার স্থযোগ 
হয়েছিল।* অধিকন্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের রীতিনীতি সম্থন্ধেও 
আমার বিশেষ স্পৃহা ও ধারণ ছিল। ১৯৩৩ সাল হতে আমি যখনই সমস 
পেয়েছি তখনই ডাঃ এস, পি, মিত্র এম-এ, ডি-ফিল ( লেপজিগ ),-- 
পরলোকগত ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বগ্গ ও অন্তান্ত অধ্যাপকদের সহিত 
দেখ করে বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করে উপদেশ গ্রহণ করেছি। 

ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান গঠনের উদ্দেশ্যে আমি প্রথমে কয়েকখানি 
ইংরাজী অপরাধ সম্পর্কীয় পুস্তক পাঠ করি এবং দেখতে পাই যে ভারতীয় 
অপরাধীদের সহিত অন্তান্য দেশের অপরাধীদের বহু মূল বিষয়ে গিল নেই। 
এই সম্পর্কে কলিকাতান্ব যুরোপীয় এবং এ্যাংলে! ইণ্ডিয়ান অপরাধীদের 
সহিত ভারতীয় অপরাধীদের তুলনা করে আমার এই ধারণা আরও 
বদ্ধমূল হয়। যুদ্ধের সময় আমি কিছুকাল ব্রিটিশ ও আমেরিকান 


* [ু, শি০, পরীক্ষায় আমার উত্ভিদৃবিষ্ঞ।, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিস্ঞ| পাঠ বিষয় থাকায় 
এই সম্বন্ধে আমার আরও সুবিধা হয়। 
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খিলিটারী পুলিশকে বিভিন্ন তদন্তে সাহাঘ্য করেছিলাম । এই সময় বন 
যুরোপীয় অপরাধীও জকুরী তাগিদের কারণে ব্রিটিশ ও আমেরিকান 
বাহিনীতে প্রবেশ করে। এই কারণে মিলিটারী পুলিশের সহিত 
সহযোগিতা! করার সম এই সকল বিদেশী অপরাধীদের চরিত্র অনুধাবন 
করতেও আধি সক্ষম হই। এইরূপে আমি বুঝতে পারি যে মুরোপীয় বা 
আমেরিকান অপরাঁধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তক পড়ে ভারতীয় অপরাধীদের 
বিচার করার চেষ্ট] বাতুলতা মাত্র। 

[যুদ্ধের শেষদিকে গোষেন্দা বিভাগে বাহাল থাকাকালীন কয়বছর 
মিলিটারী পুলিশের সহিত কাঁধ্যরত থাকায় আমি যুদ্ধকালীন মনোবৃত্তি ও 
স্থযোগ স্থবিধার কারণে কিরূপে আবাল্য সাধু চরিত্রের মাঁচষেরও 
অস্তনিহিত অপন্পৃহা বহির্গত হতে পারে তা অনুধাবন করি। যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পর আমাদের কলিকাতা নিধন যজ্ঞ তথ! বিরাট সভ্যতা! বিধ্বংসী 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্মুধীন হতে হয় । এই সময় সৎ বংশে জঙ্গে 
সৎ পরিবেশে মাচুষ হয়েও আমি বছ লোককে সহসা অপরাধী হতে 
দেখেছি । এই ভাবে অপরাধ স্পৃহার অবস্থিতি ও কিরূপে উচ্গ জাত ও 
নির্গত হয় সেই সম্বন্ধে আমি বহু বিষয় অবগত হই। ] 

এতঘ্যতীত আমি দেখতে পাই ইংরাজী পুস্তকের কোনটাতেই সথসংবন্ধ 
ভাবে সাধারণের বোধগম্য রূপে অপরাধী, অপরাধ এবং অপরাধ নিরোধ 
ও নির্ণয় সম্পর্কে আলোচন! কর! হয় নি। এমন কি অপরাধ-বিজ্ঞানের 
মনস্তাত্বিক দিক সহ বহুমূল বিষয় ও বিভাগ সম্বন্ধে উহাতে আদপেই 
আলোচিত হয়নি। জ্ঞান-বিজানে অগ্রগামী যুরোপীয় পণ্ডিতদের 
গবেষণার কয়েকটি ক্রুটী বিশেষ করে আমার চক্ষে পড়ে । প্রথম ক্রন্টার 
কথ! আমি ইতিপূর্কেই আলোচন| করেছি । দ্বিতীয় ক্রটী হচ্ছে এই যে তারা 
একটি অপরাধীর মাত্র একবার বিবৃতি গ্রহণ করেছেন। 'আমার বিশ্বীল, 
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একজন অপরাধীর ১৪ বৎসর বয়স হতে ৫* বৎসর বয়স পর্য্যস্ত তাঁর 
ভ্লীবন-ইতিহাস তাঁরা কম ক্ষেত্রেই পর্যালোচনা করেছেন বা! তা তারা 
আঁদপেই করেন নি। একজন অপরাধীকে যথাক্রযে তাঁর ১৪১ ২০১ ৩০ ৩৪, 
৪৩) ৪৩ ও ৫০ বৎসর বয়সে পর্যযালোচন| না করলে তার চরিত্রের ক্রমিক 
পরিবর্তন অনুধাবন করা অসম্ভব। সৌভাগাক্রমে বু অপরাধীকে 
তার প্রথম অপরাধের দিন হতে তার বিভিন্ন বঞ্ধস কালে তাকে পরিদর্শন 
করার সুযোগ ও সুবিধে আমার হয়েছে, কেবলমাত্র এই জন্যই আমি এক 
নূতন ধরণের অপরাধ-বিজ্ঞান হট করতে সক্ষম হয়েছি । তিন বাচারি 
বৎসরের গবেষণায় অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন কোনও মতবাদ প্রতিষ্ট 
করা অসভ্ভব। এই বিষষে অন্ততঃ ২০ বৎমর যাবৎ ধারাবাহিক 
পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়। 

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে আমি আমার পুস্তক করথানি 
ইংরাঁজীতেই লিখব । কিন্তু পরে আমি এই ইচ্ছা! পরিত্যাগ করি। 
কারণ ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান রচনা করবার সময় আমাকে এমনিই বনু 
ভারতীয় পরিভাষা ব্যবহার করতে হযেছে । এছাডা আমি অনুসন্ধান 
করে জেনেছি যে কোনও ভারতীয় ভাষায় আজও পর্যস্ত একথানি 
অপরাধ-বিজ্ঞান বা তৎসম্পকীয় পুস্তক রচন! কবর! হয়নি। এমন কি 
এই সম্পর্কে "অপরাঁধ-বিজ্ঞান” এই শব্টাও আমাকে তৈরী করে নিতে 
ইয়েছিল। কারণ ক্রিমিনৌলজির বাংলা প্রতিশব কি হবে সেই সম্বন্ধে 
ভখনও পর্যযস্ত এই দেশে কেহ মাঁথ! ঘামায়নি। আজ হতে পঞ্চাশ 
বৎসর পরে ইংরাঁজীকে পরিহার করার কথ! অনেকে বলেন। কিন্ত 
আজই থেকে যদি আমরা মৌলিক পুস্তক বাংল! ভাষায় রচনা করতে স্থরু 
নাকরি তা'ছলে আজ হতে একশত বৎনর পরেও হিন্দি ব1 বাংলা 
ইরাভীব স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। বরং আমি এইকপ মনে করি 
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যে পরে পুস্তক কম্পটার ইংরাজীতে অনুবাদ করে নেওয়া যেতে পারে। 
ইতিমধ্যে পুস্তকের চারিটি খণ্ডের ইংরাজী অনুবাদ সমাপ্তও কর] হয়েছে। 
মৌলিক রচনার সন্মান বাংল! ভাষাই পাক এইটেই হচ্ছে আমার কাম্য ।.. 

একথা সত্য যে আমি পুম্তক কয়টিতে দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সমুহ 
সাধারণের সহজবোধ্য ও স্থখপাঠ্য রূপে পরিবেশন করেছি । কারণ 
আমি চাইনি যে এই পুস্তক কেবলমাত্র পণ্ডিতের ঝুলির মধ্যে চিরকাল 
আবদ্ধ থেকে যায়, বরং আমি অন্তরের সহিত চেয়েছি যে আমার অঞ্জিত 
জ্ঞান যেন জনসাধারণের সখপাঠ্য হয়ে থাকে। এই পুস্তক কয়খানি 
জনসাধারণের সহজবোধ্য করে তৈরী করতে বরং আমাকে অধিক বা! বাড়তি 
পরিশ্রম করে বিশেষ রচনা কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে । আমার এই 
আস্তরিক প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে তা আমার এই পুস্তক কয়খানির 
একাধিক সংস্করণ প্রমাণিত করে। এই পুষ্তক কয়থানির জনপ্রিয্বত! 
আজ সর্বজনবিদিত । এক্ষণে পণ্ডিতদের আমি অনুরোধ করব যে তারা 
যেন হংসের ন্তায় উহার অস্তনিহিত ক্ষীরটুকু মাত্র আহরণ করে নেন, 
কারণ জনন্থার্থের কারণে আখ্যানভাগ কথঞ্চিৎ তরলাকৃত বা [019650 
করতে আমি বাধ্য হয়েছি। পুত্তক কয়থানি পড়তে কারে! যাতে অযথা 
কষ্ট না হয় তার জন্তে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট সত্য কাহিনীর অবতারণা 
করে তাদের জন্যে স্ুথপাঠ্য করবাঝও ব্যবস্থ| করেছি । এই জগ্য 
পাঠকগণ এককালীন সমন্ত পুস্তকথানি পড়ে ফেলতে পারে। জনতার 
উপকারের জন্তে জ্ঞান অর্জন কর! যদি কাম্য হয় তাহলে এতে আমি 
কোনও অন্তায় করিনি। 

পুস্তক কয়খানিতে ষে সকল অপরাধীর বিবৃতি উদ্ধৃত করা হয়েছে ত| 
আমি ভাষার উৎকর্ষভার জন্য নিজের ভাষাতেই লিখে নিয়েছি । এ ছাড়া 
পুস্তকে এ সকল অপরাধীদের নাম ধামও প্রকাশ করা হয়নি। এর কারণ 
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প্রকৃত অপরাধীরা কম ক্ষেত্রেই এক নামে পরিচিত। তার! প্রতিবারে 
তাদের নাম ধাম ও পিতার নাম এবং জাতি ও বর্ণ পাশিয়ে 
দিয়ে থাকে । এদের মধ্যে যার! প্রাথমিক অপরাধী তাদের বংশের নাম 
রক্ষার জন্ত তাদের নাম ধাম গ্রকাশও বিধেষ় নয়। 

এইরূপ অস্থসন্ধানের কারণে আমার অপর একটি সুবিধ! ছিল। 
রক্ষী বিভাগে নিজে বাহাল হবার পূর্বব হতেই আমার এই সম্পর্কে চিত্ত- 
প্রস্ততি বা 15015058601 ছিল। ইহা! বংশগত ও পরিবৈশিক, এই 
উভয়বিধ কারণে আমি অজ্জন করতে পেরেছিলাম । আমি এমন এক 
জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করি যাদের হাতে ব্রিটিশ অধিকারের গ্রারস্ত 
পর্যন্ত শাস্তিরক্ষার ভার ছিল। জমীদারদের নিকট হতে পুলিশের ভার 
ব্রিটিশ সরকার স্বহন্তে গ্রহণ করার সময় আমার প্রপিতামহ দেওয়ান 
রাধারুঞ্চ ঘোষাল জিলা-সরকাঁরকে এই বিষয়ে বিশেষরূপে 
সাহায্য করেছিলেন । আমার পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষাল 
পুলিশের একজন এসিসটেণ্ট স্থুপার-ইন-টেনডেন্ট ছিলেন। ইনি 
সাহিত্যসম্রাট রায়বাহাছুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক ও তাহার 
আপন মাসতুতে৷ ভাই। শৈশবে পিতামহীর নিকট হতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর চোর ডাকাত প্রভৃতির সত্য ঘটন! সন্তু কাহিনীও আমার 
অবগত হওয়ার স্থবিধে হয়েছে । আমার জ্যেষ্ঠতাত বাঁয়সাছেব কালিসদয় 
ঘোঁধাল কলিকাতা পুলিশের একজন এসিসটেন্ট কমিশনার ছিলেন। 
, আমি আশৈশব তার কাছে থেকে পুলিশে ঢোকার পূর্ববদিন পর্যন্ত পুলিশ 
কোয়াটারেই বনবাঁদ করেছি। এস্ছাঁড়। আমার বহু আত্মীয় স্বজন এই 
সময় বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। বাল্যকাল হতেই বিভিন্ন 
খানায় ঘোরাঘুরি করে চোর ডাকাত পরিদর্শন এবং তাদের কাহিনী 
শ্রবণ কর! ছিল আমার নেশা । এই সকল কারণে অপরাধ সম্পর্কীয় 


অনুসন্ধানে সহজাত ভাবে আমি অনুসন্ধিৎস্থ হয়ে উঠি। এইনপ 
চিত্প্রস্তরতি সহ রক্ষী বিভাগে স্বয়ংপ্রবেশ আমার গবেষণার বিশেষ 
সুবিধে হয়। আমি সাবডিনেট সাভিসে গ্রবেশ করে প্রভিন্দিয়াল 
সার্ভিসে উন্নীত হওয়ায় সৌভাগ্যাদ্থিত মনে করি, ত। না হলে সমাজ, রাষ্ট্র 
ও বিজ্ঞানের সেব৷ করার এতো সুযোগ আমি কথনও পেতাম না! । 
আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা তা মূলতঃ বাংলা ও কলিকাতার 
অপরাধীদের মধ্যে সীমাবন্ধ। কিন্তু কলিকাত! ভারতবর্ষের এক ক্ষুর 
সংস্করণ মাত্র । এইখানে যেমন বিভিন্ন প্রর্দেশীয় ও জাতীয় এবং বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, তেমনি এইখানে বিভিন্ন গ্রদেশীয় ও জাতীয় 
অপরাধীদেরও বাহুল্য দেখা যাঁয়। এইজন্য এই একটীমাত্র শহরে বনে সমগ্র 
ভারতের অপরাধীদের সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব। বিভিন্ন গ্রদেশীয় 
মানব তাদের স্ব স্ব দৈহিক ও মানসিক গঠন ( সবল বা দুর্বল ), স্বভাব 
চরিত্র ও পরিবেশ অন্ঘায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাঁধের অধিকারী রূপে 
নিজেদের কিয়ৎ পরিমাণে বিভক্ত করে নিয়েছে । বাঙ্গালী ও উড়্িয়ার 
সাধারণতঃ অধিক সংখ্যায় প্রবঞ্চক হয়। বেহারী এবং নেপালী হিন্দুর! 
সাধারণতঃ দক্ষ তালাতোড় হয়ে থাকে । হিন্দিভাষী মুসলমানরা আজও 
পর্য্যন্ত অধিক সংখ্যায় পকেটমার বিদ্যায় পাঁরদর্শী। সাধারণ ভাবে 
মুসলমান এবং বাঙ্গালীদের একাংশ ছুরী মারায় অভ্ন্ত। দেশবালীর! 
সাধারণতঃ লাঠি ব্যবহার এবং চড় চাপড়ে পারদর্শী । পটকা গ্রভৃতি 
ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বাঙালীর পছন্দ করেঃ অবশ্য ইহার পিছনে 
উরতিহাসিক মনোবৃত্তি আছে। স্বদেশীধুগে জন্ভকতঃ ইহা তাদের 
গ্রথম আয়ত্বাধীন হয়। অনুরূপ ভাবে এক শ্রেণীর বাজালী ছুরী মারা 
আয়ত্ত করে সাম্্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিয়োধার্থে বা প্রতিশোধার্থে। 
এইরূপ আন্ত্র ব্যবহারের পিছনেও এতিহাসিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়। 
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যাঁয়। ডাকাতি কার্যা সাধারণতঃ একশ্রেণীর বাঙ্গালী ও দেশবালী এবং 
পাঞ্জাবী দ্বারা সমাধা হয়ে থাকে। মাদ্রাজী অপরাধীদের মধ্যে 
সাধারণতঃ প্রবঞ্চকদেরই আধিক্য দ্বেখা গিয়েছে। এইরূপ জাতিগত 
এবং চরিত্রগত ভাবে এবং এ্রতিহাসিক সুত্রে অপরাধী সম্পর্কীয় গবেধণ! 
করতে হলে পীচ-মেশালী কলিকাতা মহানগরীই উপযুক্ত স্থান। এই 
মহানগরীর রক্ষীকুলে দীর্ঘদিন বাহাল থাকায় এই স্থুষোগ ও টিন 
আমি পেয়েছি । 

আঁমি এইদ্ন্‌প কোঁনও দাবী করি না বে আমার গবেষণায় কোনও 
“কনট্রোভারসিয়াল+ বিষয় বস্তু নেই। অপরাধ-বিজ্ঞান কোনও দেশেই 
এখনও সুগঠিত হয়নি, সামান্ত সামান্ত তুল বা ভ্রুটী ছুই একটি বিষয়ে 
থাকাও অসম্ভব নয়। তবে এ কথ! সত্য যে অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীর 
গবেষণার বা অনুসন্ধানের জন্য বহু সম্পূর্ণ নৃতন ক্ষেত্রের সন্ধান আমি বলে 
দিতে পেরেছি । এই অনুসন্ধান আমার একার পক্ষে শেষ করা সম্ভবও নয়। 
অনাগতকালে গবেষক ছাত্রগণ আমার যা কিছু ভুল ক্রুটা তা শুধরে এই সকল 
নূতন ক্ষেত্র প্রসারিত করে সমাজের বহুবিধ উপকার করতে সক্ষম হবে। 
এইরূপ এক স্থির বিশ্বাস নিয়েই আমি এই পুস্তক কয়খানিতে আমার য| 
কিছু অভিজ্ঞতা তা সংযুক্ত করেছি। এই সকল তথ্যের অধিকাংশই 
আমার স্বকীত্ব অভিজ্ঞত। প্রন্থত। এই অভিজ্ঞতা! অর্জনের জন্য দীর্ঘদিন 
ধরে বিবিধ নিকুষ্ট শ্রেণী অপরাধীদের খাগ্য অর্থ ও বিবিধ সুযোগ সুবিধা 
দিতেও আমি কার্পণ্য করিনি। নিজের আভিজাত্যের অভিমান পরিপুণ 
রূপে বিসর্ন দিয়ে পন্ছিল বস্তিতে অবস্থিত তাদের বিভিন্ন ডেরায় এসে 
বছক্ষণ তাঁদের সহিত কথোপকথন করেছি নানা অছিলায় ও কৌশলে। 
কাউকে কাউকে গোয়েন্দার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে থানায় ডেকে 
আঁপ্যান্বিত করেছি। তাদের গ্রতিটী ব্যবহার স্তাকামী বা! বজ্জাতি মনে 
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ন! করে উহার অন্তনিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি। 
আমি এমন বছ নৃতন তথ্য আবিষ্কার করেছি যাঁর সন্ধান কোনও ইংরাজী 
বইয়ে আমি পাঁইনি। তাই এই সম্পর্কে কোনও বিদেশী পণ্ডিতদের 
উদ্ধতি আমি দিতে পারিনি | আমি যা নিজের চোখে দেখেছি, বা যা আমি 
নিজে জেনেছি, বিশ্বন্তহত্রে যা আমি পুরানো রক্ষীদের নিকট শুনেছি, 
বা যা! আমি নিছে উপলব্ধি করে বিশ্বাস করেছি তাই আমি আমার পুস্তক 
করথানিতে বিবৃত করেছি। 

আমার সংগৃহীত তথ্য সমূহ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ইহাদের 
কতকগুলি একাস্ত রূপে আমার নিজন্ব আবিষফষার ও নূতন, কতকগুলি 
পুরাতন তথ্য কিন্তু উহাতে নৃতন তথ্য সংযুক্ত হয়েছে । আবার এমন কতক- 
গুলি পুরাতন তথ্যও আছে যাঁদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ কৌশল 
সম্পূর্ণ নৃতনরূপে আবিষ্কৃত ও বিবৃত করা হয়েছে । সর্বোপরি প্রতিটা 
বিভাগীস়্ প্রতিটা তথ্য ধারাবাহিকরূপে পর পর স্সংবন্ধর্ূপে সংগৃহীত ও 
পরিবেশিত হয়েছে এমন ভাবে ধাতে একজন সাধারণ মানুষও তা উপলব্ধি 
করে উপকৃত হতে পারে। এইরূপ সকল বিভাগীয় ভারতীয় তথ্যসহ সহজ 
বোধারূপে পৃথিবীতে আভও পর্য্যন্ত হুসংবন্ধ এই সম্পর্কীয় পুস্তক রচন৷ 
করা হয়নি। 

এক্ষণে পুস্তকের আখ্যানভাগ ও উহার মৌলিকতা ও উপকারিত৷ 
সম্বন্ধে আলোচনা করবো। মূল পুম্তকটাকে আট থণ্ডে বিভক্ত করা! 
হয়েছে । এক্ষণে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটা থণ্ডের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে 
বল! বাক। 

এই পুস্তকের গ্রথম খণ্ডে অপরাধ এবং অপরাধীদের মনস্তাত্বিক 
দিকটা আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আলোচন! 
করেছি। সাধারণতঃ পৃথিবীর মানুষের বিশ্বাস ঘে একমাত্র কঠোর রাইীয় 
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শাসন এবং ধর্পোপদেশ দ্বারা অপরাধীকে নিরপরাঁধী করা সম্ভব, কিন্ত 
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছে যে এইরপ ব্যবস্থা পৃথিবী হতে 
'মপরাধীদের কোনও দিনই বিলীন করতে পারেনি । তাই এই উভয়বিধ 
উপায় ব্যতিরেকে মন্ত(ত্বিক ও অন্থান্ত উপায়ে তাঁদের নিরাময় করা যায় 
কি না, সেই সম্পর্কে এই পুস্তকে আমি আলোচনা করেছি, আমার এই 
নিজন্ব মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্তে ভারতীয় অপরাধীদের জন্ম-কর্মা ও 
রীতিনীতিও আমাকে বিশেষরূপে পর্যালোচনা করতে হয়েছে । 

পুত্তকের এই থণ্ডে আমিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক অপরাধের প্রত 
সংজ্ঞা প্রদান করেছি। আমার মতে বৈজ্ঞানিক অপরাধ মাত্রের সচিত 
নিয়োক্ত কয়টা বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকা চাই । 

(১) ইহা গুরুতর হওয়া চাই । গুরুতর অন্তায়কে পাপ বলা ভয়। 
এবং গুরুতর পাপকে অপরাধ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে 1 কিছু প্রভেদ 
হয় তা গুরুত্বের এবং বিষয্ববস্তর। অর্থাৎ বিষয়বস্তু বা 1.110 থাকে একই, 
তফাৎ যা কিছু হয় তা 0676০ ব৷ গুরুত্বের । 

(২) ইহা সর্ববযুগে, স্বদেশে সকল সভ্য মানুষ কতৃক অপরাধ বলে 
স্বীূত হওয়া চাই । দুষ্টান্তত্বরূপ আত্মহত্যার কথা বলা যেতে পারে। 
আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এদেশে অপরাধ, কিন্ত জাপানে তা নয়, বিলাতে 
আত্মহস্তারকের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। 

(৩) ইহা সকল ক্ষেত্রেই পূর্বব কল্পিত হওয়া চাই । এমন বু বিশ্বাস- 
ঘাতকত। ও ব্যতিচার অপরাধ আছে, য! পূর্ববকল্লিতভাবে মানুষ করেনি। 
গ্রথমে সে পরক্ত্রীর সহিত সংলাপ করেছে সৎ উদ্দেশ্ত নিয়ে কিন্ধ 
পরবর্তীকালে কোনও এক হূর্বল মুহূর্তে তার! ব্যতিচারে লিপ্ত হয়েছে। 
কিংব! সে গচ্ছিত-দ্রব্য গ্রহণ করার সময় আত্মপাতের ইচ্ছা! মনে কথনও 
পোষণ করেনি, পরবর্তীকালে লৌভে পড়ে সে উষ্! আত্মসাৎ করেছে। 
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কিন্তু কেহ বদি প্রারস্ত হতে ব্যভিচারের ইচ্ছায় বাকৃচাতুর্য্যতার সহিত 
পরনারীর সহিত আলাপ করে কিংবা! আত্মসাতের ইচ্ছায় পরের গঙ্ছিত- 
দ্রব্য কাউকে বিশ্বীন উৎপার্ন করে গ্রহথ করে তাহলে উ€ধ৷ নিশ্চই 
বৈজ্ঞানিক অপরাধ। 

(৪) হা সর্ধর্দাই আদর্শবিহীন হতে হবে। এই কারণে রাজ- 
নৈতিক অপরাধকে বৈজ্ঞানিক অপরাধ বল! হয় না । তাই আজ থে দস্তা" 
পদ্রবাচ্য কাল সে স্বদেশ-প্রেমিক বলে বিবেচিত হয়। রাষ্ত্র বিপথগামী 
মনে করে এদের শাস্তি দেয় কিন্তু তা তার! দেয় সহাশভূতির সহিত। 

(৫) ইহা সর্বদাই অসামাজিক হওয়া চাই। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে সমগ্র সমাজের ক্ষতি করে তাহা! অপরাধ। স্ত্রী, ভগ্লী বা 
মাতার প্রতি যৌন অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে যদি কেহ কাকেও হত্যা করে 
তাহলে ইহা! বৈজ্ঞানিক অপরাধ নয়। এই ব্যক্তি রাষ্্র-বিধির বিরুদ্ধে 
অপরাধ করেছে, রাষ্ট্র ব সমাজের বিরুদ্ধে নয়। বরং এরূপ অসৎ ব্যক্তিকে 
হত্য! করে সে সমাজকে রক্ষ| করেছে । এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের করণীয় ক্কার্্য 
নিজে গ্রহণ করায় দে অপরাধী । কারণ ফরিয়ারদীর হাঁতে বিচার বা 
দণ্ডের ভার দেওয়া নিরাপদ নয় । 

বে কারণে পাঁপ বা অন্তায়কে আমি অপরাধ মনে করিনি, সেই কারণে 
উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যমুক্ত অপরাঁধকেও আমি অপরাঁধ মনে করিনি। এই 
সকল বিষয়ের উদ্ীহরণসহ বিশদ ব্যাখ্যা পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর হয়েছে। 

এর পর আমি বলেছি যে অপম্পৃহার কারণেই মানুষ অপরাধ করে 
এবং ইছা! আমরা জৈব কারণে (731910£ ) প্রাপ্ত হয়েছি । কিন্তু ইহার 
বিরুদ্ধে কয়েকজন আধুনিক যুরোপীয় পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। 
তাদের আপতির কারণ হিসাবে তারা নিয্বোক্তর্ূপ কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন 
করে থাকেশ। 
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(১) পৃথিবীর সকল প্রাণীই হিংসাত্মক নয় বরং এদের অনেকে 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি গ্রীতিভাবাপন্ন। 

(২) আধুনিক আদিম মানুষদের মধ্যে বহু সংগুণেক্ও পরিচয় পাওয়া 
যায়, এদের কেহ কেহ পরগোষ্টির মানুষদের প্রতি অপরাধমূলক কাধ্য 
করলেও শ্বগোঠিদের বেলায় কম ক্ষেত্রেই অপরাধ করেছে। 

এই সকল যুরোগীয় পণ্ডিতদের মতামত যে আমি ভেবে দেখিনি তা 
নয়। তাঁদের এই উভয় প্রশ্নের উত্তরই আমি নিয়ে প্রদান করলাম। 

(১) এরা তুলে যান যে, মান্থষ বিশেষ একটা ক্রমলুপ্ত গরিল! সদৃশ 
জীব হতে উৎপন্ধ হয়েছে । এই কারণে অন্তান্ত প্রাণীর ব্যবহারের প্রশ্ন 
এখানে আসে না । ত1 ছাড়া বানর হতে মান্থষ উৎপন্ন হয়নি । বানর ও 
মানুষ-_-এই উভয় জীবই কোনও এক বানরামুরূপ ক্রলুণ্ড জীব হতে 
উৎপন্ন হয়েছে । এখন বিবেচনা করতে হবে এই ক্রমলুপ্ত জীব-্বংশের 
্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল। পরস্বাপহরণ জীবদিগের যে আদি ন্বভাব তাতে 
সন্দেভের কোনও কারণ নেই। 

(২) এই সকল পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সকল আদিম মানুষদের মধ্যে 
কখনও বসবাস করেননি । মনুস্তস্তক শিকারী অসমীয় আদিম মানুষ 
ইহার চাক্ষুল প্রমাণ। এজন্য ম্বমমাজে এখনও এরা বীরদূপে 
বিবেচিত। এছাঁড়। এদের কোনও কোনও গোষ্ি মানসিক শিক্ষায় 
পশ্চাৎপদ হলেও নৈতিক শিক্ষায় সভ্য মাঁছষের স্ায়ই অগ্রগামী । এ 
কথা শ্বীকাধ্য যে অনন্তকাল ধরে এক স্থানে এদের কেহই গ্লাড়িয়ে নেই। 
এদের কেহ কেহ যুরোগীয় পপ্ডিতদেরই মতে সভ্য জাতির অধঃপাতিত 
বংশধর । আধুনিক আদিম জাতি ও বর্তমান সভ্য মান্ষ-_উভয়েই কোনও 
এক আদিম মাগুষ হতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে। এ ভ্রমলু্তড আদিম 
মানুষের * হিংসাত্মক স্বভাবের পরিচয় কোনও কোনও আধুনিক আর্দিম 
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মানুষদের মধ্যে আজও পাওয়া যায়। এছাড়া এরা আরও পূর্ববর্তী 
একাচারী আদিম মানুষের কথাও ভেবে দেখেননি । এজন্য এদের এই 
মতবাদ আমি গ্রহণযোগ্য মনে করিনি। 

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই গুণ বা দোষ বংশগত হয় কিনা । 
দৈহিক বৈশিষ্ট্য বীজকোষকে প্রভাবাদ্বিত করলে উহ! বংশগত হয়, ইহ এক 
পরীক্ষিত সত্য । লাল ও নীল মাছের বর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কীয় পরীক্ষা ইহা 
প্রমাণিত করেছে । তাই যদি সত্য হয় তা'হলে মানসিক বৈশিষ্ট্য অগ্ুরূপ 
কারণে বংশগত না হওয়ার কারণ কি? বরং ইহা শ্নাধুর সহিত সংশ্লিষ্ট 
থাকায়, ইহা বংশগত হওয়া আরও সহজ । তবে অধুনা কালে অপরাধীর 
সহিত অপরাধীর মিলন কম ক্ষেত্েই ঘটে, উহাদের সহিত নিরপরাধীদের 
রক্ত অধিক মিশিত হয় । অভিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে উহ! সকল 
ক্ষেত্রে বংশগত হয় ন! বরং উহ! গোত্রগত হয়ে থাকে । এই বংশাহগুক্রম 
বা ছেরিভিটি এবং গোত্রানুক্রম বা “£/951512” এই খণ্ডে আমি বিস্তারিত 
আলোচনা! করেছি। এমন অনেক আধুনিক পণ্ডিতও আছেন ধার! 
এই সম্পর্কে ছেরিডিটিতে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু চিত্ত-্রস্ততি বা [১:501১- 
7951007এ বিশ্বাসী, এদের মতে অপরাধীরা অপরাধ সম্পর্কীয় এক 
একটা 6£601909910101) নিয়ে জম্মালেও জন্মাতে পারে। কিন্তু এতে 
গ্রভেদ য! কিছু গুরুত্বের, ব্ষিষ়বস্তর কোথায়? উৎকট বা ছুর্দামনীঘ 
1১150150516012কে তারা কি বলবেন? অবশ্য এ বিষয়ে আরও অন্ু- 
সন্ধানের প্রয়োজন আছে। 

এমন বু আধুনিক পণ্ডিত আছেন ধারা বলেন বে, দৈহিক ক্ষর ক্ষতি 
1958570218050 ) এবং পরিবৈশিক কারণে অপরাধীর কৃষ্টি হয়। 
এরা অপরাধ-স্পৃার অবস্থিতি স্বীকার করেন না, অথচ প্রকারাস্তরে বলে 
ফেলেন ষে ক্ষয় ক্ষতি এবং পরিবৈশিক্ষ কারণে অপক্পৃহ! মানুষ প্রাপ্তি হয়। 
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ইহাই যদি সত্য হয় তাহলে এই অপম্পৃহা মানুষ প্রাপ্ত হলো কোথা 
থেকে? বলা বাহুল্য, মাথা ন! থাকলে মাথা-ব্যথার প্রশ্নই আমে ন|। 
যারা অপরাধ সম্পর্কে কেবলমাত্র দৈহিক ক্ষয় ক্ষতি ও পরিবৈশিক কারণের 
উপর বিশ্বাসী তাদের এই উভয় মতবাদের প্রত্যুত্তর আমি নিয়ে প্রদান 
করলাম । 

(১) একমাত্র ক্ষয় ক্ষতির কারণে মানুষ অপরাধী হলে, মনস্তাত্বিক 
উপায়ে স্বল্লায়াসে ও শ্বল্প সময়ের মধ্যে অপরাধীকে নিরাময় করা সম্ভব 
হতো না। “অপরাধ চিকিৎসাঃ শীর্ষক অধ্যায়ে আমি এই সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি। এ ছাড়া উন্নততর মৎপরিবেশে এনেও অপরাধীকে 
নিরাময় কর! সম্ভব হয়েছে। অপরাধ-স্থষ্টির একমাত্র কারণ দৈহিক ক্ষয় 
ক্ষতি হলে একমাত্র দৈহিক চিকিৎস ছাড়া তাকে নিরাময় কর! সম্ভব 
হতো না। দৈহিক ক্ষয় ক্ষতির কারণে একমাত্র অপরাধ-রোগীর স্থাষ্টি হতে 
পাবে, নিরোগ বা প্রকৃত অপরাধীর সৃষ্টি হতে পারে না। 

দৈহিক ক্ষয় ক্ষতি সভা মানুষের শ্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির হাঁনি ঘটিয়ে 
তরে অন্তনিহিত সুপ্ত বা জাগ্রত অপন্পৃহার বহির্ধিকাশ ঘটায় মাত্র। মানব 
মনে অবস্থিত তিনটা বাধ! আছে, যথা--(১) জন্মগত সংস্কার (২) শিক্ষা 
দীক্ষা ও (৩) স্ুপরিবেশ এই অপস্পৃহীকে নিয়মুখী করে রাখে, প্রথম 
বাঁধাকে দ্বিতীয় বাধা এবং এই উভয় বাধাকে ( 891115:) তৃতীয় বাধা 
আরও শক্ত করে। এইজন্ত মান্নষের অন্তরথী অপরাধ-স্পৃহা সহজে উপরে 
আসতে পারে না । এই সকল বাধার অপর নাম প্রতিরোধ শক্তি বা 
[65951521706 [90%/০1. 

দৈহিক বা মানসিক রোগের কারণে যখন মানুষের এই সকল বাধা 
অপসারিত হয় এবং তৎজনিত অপরাধ-স্পৃহ! তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহির্গত 
হয়ে পড়ে, তখন তাকে আমরা বলি অপরাধ-রোগী। কিন্তু সভ্য মানুষ 


১৯ 
যখম লোভ, অভাব প্রভৃতির কারণে আপন চেষ্টা ঘারাঁ এই সফল বাধ! 
অপদারণ করে অপস্পৃহাকে বহির্কুধী করে তখন তাকে আমর! বলি নিরোগ 
ব৷ গ্রক্কৃত অপরাধী । 

ক্ষয় ক্ষতি” মতবাদে বিশ্বানী পণ্ডিতগণ কখনও অপরাধীদের সঠিক 
ভাবে শ্রেণী এবং উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করেননি । এই কারণে এইব্ূপ 
বনু ভুল অভিমত তাঁরা বারে বারে প্রকাশ করেছেন। এই জন্য গবেষণার 
কারণে আমি প্রথমে অপরাধীদের বিবিধ শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত 
করে নিয়েছি । এত স্থুদুরপ্রসাগী শ্রেণী বিভাগ ইতিপুর্ধধে আর কেহ 
কল্পনাও করেননি । 

(২) একমাত্র কুপরিবেশ অপরাধী স্ষ্টির কারণ হলে সত্বংশে 
জন্মগ্রহণ করে ও সৎপরিবেশে মানুষ হয়ে বহু ব্যক্তি কখনই অপরাধা 
হতো না। এই সম্পর্কে প্রমাণ সহ বু আলোচনা! আমি পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করেছি। 'গোময়াদ বৃশ্চিক! জায়তে? অর্থে গোময় হতে বৃশ্চিক জন্মে, এইরূপ 
বুঝানো হয়নি। কারণ বীজ ব্যতীরেকে কোনও জীব জন্মাতে পারে 
না। গোময় হতে এঁ বীজ উত্ভাপ সংগ্রহ করে স্ফুরিত হয় মাত্র। পতঙ্গেরা 
এইজন্য বাছিয়! বাছিয়া গোময়ের উপর বীজ পরিত্যাগ করে। এই 
বীজ দৈবাৎ অন্তত্র পতিত হলে উহার স্ফুরণ হয় না। এই জীব-বীজের 
সহিত অপস্পৃহার তুলন। কর! চলে। সভ্য মানুষের মনে অপম্পৃহ! এবং 
সতপ্রেরণা--এই উভয় দোষ বা গুগ আছে। কুপরিবেশ অপস্পৃহাকে 
এবং ষৎপরিবেশ সংপ্রেরণাকে স্ফুরিত করে মাত্র। 

সৎপরিবেশে বঞ্ধিত শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ ক্রীপটোমনিয়! 
গ্রভৃতি রোগে ভূগে থাকে । অপরাধস্পুহা! অপরাধের কারণ ন। হলে, এদের 
মধ্যে এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অপস্পৃহ। জাত ও আগত হয় কি করে? 
অপস্পৃহাই যে অপর।ধের একমাত্র কারণ তা আমি এই পুস্তকের ছত্রে 
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ছত্রে উদাহরণ সহ প্রমাণ করেছি। বিবিধ গ্নেশী ও বিদেশী--উদ্লাহরণসহ 
দৈহিক ও মানসিক রোগ সম্ভূত অপরাধী-রোগীদের সম্বম্ধেও এই পুত্তকে 
আমি বিশদন্ধূপে আলোচনা করেছি । 

অপরাধম্পৃহা মমুগ্য দেহে ছুই ভাগে বিভক্ত আছে। অধিকাংশ 
অপস্পৃহা থাকে উহার বীজকোধে এবং শ্বশ্লাংশ অপম্পৃ! থাকে উ্ধার 
দেহকোষে। দেহকোষে স্বল্প অপম্পৃহা থাকে বলে সভ্য মাচুষ উহা 
সকল সময় অত্যুগ্ররূপে অনুভব করেনি । দেহকোষস্থিত অপস্পৃহার 
উদ্মেষ ঘটিয়ে যারা অপরাধী হয় তাদের আমর অভ্যাস অপরাধী বলি, 
কিন্তু দৈবক্রমে যদি বীজকোষস্থিতি অপম্পৃহা! দেহকোষে এসে 
দেহকোষের অপন্পৃহার সহিত মিলিত হয় তাহলে উহাদের সমন্বয় 
উৎকট স্বভাব অপরাধীর জন্ম দেয়। এই স্বভাব, অভ্যাস এবং দৈব 
অপরাধীর কথা কোঁনও কোনও মুরোগীক় পণ্ডিতগণ বলেছেনঃ 
কিন্তু তাহারা উহাদের হ্থষ্টির প্ররূৃত কারণ সন্ন্ধে বিশদরূপে তাদের 
কোনও পুত্তকে উল্লেখ করেন নি। উপরগ্তক আমি “মধ্যম, 
অপরাধীরূপ অপর একটি মূল বিভাগ উহাতে সংযুক্ত করেছি । এবং 
উহাদের বিবিধ অপস্পৃার উৎপত্তির জৈব কারণও আমি নির্দেশ করে 
দিয়েছি। এই সকল মুল বিভাগের বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীও আমি 
আবিষ্কার করেছি। এই সফল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্তে আমি “হিন্দু 
গবেষণ। পদ্ধতির+ সাহায্য নিয্মেছি। যর্দি কোনও বস্ত্র তিনটা ৩৭ 
সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান থাকে তা"হলে তাঁর চতুর্থ গুণটী যে 
কিঃ তা তার এর তিনটা গুণের শ্বরূপ বিচার করে নিভূলি ভাবে অবগত 
হওয়| যায়। অনুরবর্তী পর্বতে ধূম দেখা যাচ্ছে ; আগুন হতে ধৃম নির্গত 
হয্ব। অতএব আমরা বলে দেবো যে প্র পাহাড়ে আগুন আছে। 
ধর! যাঁক; মনুষ্য দেহে অপস্পৃহার অবস্থিতি প্রদাণ হলো । এই সভ্য 

অপ-_-৮ম--খ 
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গ্লীচুষ কোনও এক ভ্রমলুপ্ত « আদিম মনুষ্য গোষ্টি হতে জাত । এর পর 
'ন্গমান করে নেওয়! ঘায় যে এ ক্রমলুগ্ত মানুষ অপরাধ-্প্রবণ ছিল, 
তা না হলে তাদের রূপান্তরিত সভ্য মনুষ্য অপম্পৃহা পেলে! কোঁথ। 
থেকে? অপরাধীদের প্রাথমিক বিভাগ কি ভাবে আমি সৃষ্টি করেছি 
ত1 নিয়ের মূল তালিকাটী দেখলে বিষয়টী বুঝ! যাবে। 


হয 


প্রাথমিক অপরাধী 
অপরাধ রোগী 88 
পা রর 

স্বভাব মধাম অভ্যাস দৈব (1) 

ত্বভাঁৰ অপরাধীদ্দের কেহ কেহ বলবেন যে উহাদের পৃথক সত্থা নেই, 
উহারাও মূলতঃ অপরাধ-রোগী । কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে উহাদের চরি্র- 
গত সাঘৃশ্ত থাকলেও বহু পার্থক্ঙ আছে। অপরাধী-রোগীদের অপরাধ 
অনিচ্ছাকৃত এবং তারা তাদের অপরাধের জন্ত সকল সময়ই লজ্জিত ও 
ও অন্তপ্ত থাকে । এ ছাড়া কখনও ব্যক্তিগত বা দলগত লাভের আশায় 
তারা পরস্বাপহরণ করেনি । অপর দ্বিকে স্বভাব অপরাধীর! এক ছুর্দমনীয় 
অপম্পৃহা দ্বারা চাঁলিত হলেও অপরাধের জন্য তাঁর! কখনও অনুতপ্ত বা 
লজ্জিত হয় না। তারা অপকর্ণ করে বাক্তিগৃত লাভের কারণে। 
অপরাধকে তার অধিকারের সামিল মনে করেছে। ৃ 


এ এ পস্রগাপ ৮ লাপাপশাপা সদ পপি 


শপ সপ শপাশীশ সিসি 


জকি | পানি পাস শা | আছিল | জী পাপী শপ পা | শর 


* ক্রমলুপ্ত এবং অংনানু ছটা পৃথক বিষয়। যে মনুস্ত / গোঠীর বংশ আজ 
অবশিষ্ট নেই তারা অধুনালুপ্ত । কিন্তু যারা গরিষত্তিত বা রপান্তরিত হয়ে অপর এক 


নুতন মনুন্ত গৌষটির হৃষ্টি করে, তাহাদের বলা হয় জরমলুণ্ড। 
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ভাব অপরাধীদের স্বভাব বহুলাংশে আদিম মানুষের অস্থায়ী 
হয়। কিন্তু 'আপরাঁধী রোগীর! মাধারণ মানুষের মত ব্যবহার কৰে। 
অপরাধ-রোগীরা কালে ভদ্রে অপরাধ করে থাকে, কিন্ত দ্বভাঁব 
অপরাধীর! স্থববিধে পেলেই অপকর্মে লিখ হয়েছে । এই উভয় প্রকার 
অপরাধীদের চরিত্রগত পার্থকা হতে বুঝা যায় যে উহাদের আদি-যূল 
বাঁ সৃষ্টির কারণও নিশ্চয় বিভিন্ন । 

আমি বিগত বিশ বৎসর যাবৎ যখনই স্থবিধ৷ পেয়েছি তখনই 
কোনও এক অপরাধ-রোগী পাওয় মাত্র ভাকে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ালয়ের 
মন-বিজ্ঞান বিভাগে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপকদের সাহায্যে তাকে পরীক্ষা 
করিয়েছি । কিছুকাল পূর্ববে বঙ্গীয় সরকারের অনুমত্যান্থসারে 
আমি এইথানকাঁর মন-বিঞ্ান বিভাগের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাজদের 
ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যে অনারারী লেকচারের 
কার্য করি। এই সময় আমার ধারণান্যায়ী একজন স্বভাব ও 
একজন অভ্যাস অপরাধীকে পরীক্ষার জন্য এ বিভাগের অধ্যাপক ও 
ছাত্রদের নিকট পেশ করি। অভ্যাস অপরাধী খোলামনে সকলের 
সহিত আলাপ করে, কিন্তু স্বভাব অপরাধীমন্ত ব্যক্তিটাকে কেহ কথা 
বলাতে পারে নি। সে সত্য মানুষের নিকট হতে যেন দূরে থাকতে 
চাইছিল। কীট পতঙ্গ ওমাহুষ এক পৃথিবীতে বাস করলেও, প্রর্কত- 
পক্ষে উদ্ভয়ের পৃথিবী আলাদা । অনুরূপ ভাবে এই ত্বভাব অপরাধীরা 
এই পৃথিবীবাসী হয়েও আলাদ। পৃথিবীর মানুষ । এই জন্তে সে এক 
বিজাতীয় দ্বণা নিয়ে বিমর্ষ বদনে দুরে সরে দাড়িয়েছিল। কেবল মাত্র 
তার সহ্ধর্মী অভ্যাস অপরাধীর প্রশ্নে সে দুই একটী উত্তর করেছিল, 
এই যা। এইরূপ আরও কয়েকটা পিকপকেটকেও এখানকার 
বীক্ষণাগারে পরীক্ষার জন্ত আমি নিযে ষাই। যাস্ত্রিক ও অন্যান্ত 
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পরীক্ষা! ঘবার! দেখা বায়, সাধারণ ভাবে অপরাধীদের ম্পর্শবোধ অত্যধিক 
এবং কষ্টবোধ কম। কিন্তু পরীক্ষা হবার! দেখ! বায় ষে অভ্যাম 
অপরাধীদের অপেক্ষা হ্বভাব অপরাধীর্দের মধ্যে এই সকল বোধের স্ব্নতা 
ব1! অধিক্য অতি মাত্রায় দেখ! যায়। ভারতীয় পিকপকেটদের পরীক্ষা 
করে আরও জান] যায় যে এদের সময়ের পরিজ্ঞান (71075 চ:5০০0017) 
এবং স্পর্শবৌধ অত্যাধিক। 

গৃথিবীতে অভ্যাস অপরাধীর সংখ্যাই সর্ধাধিক। স্বভাব অপরাধীর 
সংখ্যা অত্যল্প। এই জন্য এদের সম্বন্ধে গবেষণা করার অস্বিধা 
আছে। 
[ সাধারণতঃ স্বভাব দুর্বৃত জাতীয় বালকদের বলা হয়েছে মধ্যম 
অপরাধী । এর! জ্ঞানোম্সেষের সহিত অপকর্ম শিক্ষা করে। এজন্য 
অপরাঁধ এবং নিরপরাধ সম্বন্ধে এদের কোঁনও ধারণা থাকে না। অপর 
দিকে অভ্যাস অপরাধীর! জ্ঞানোম্মেষের পরে মধ্য পথে অপকর্ম শিক্ষা 
করে। এজন এদের গ্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে পৃথক ধারণা আছে। 
জন্মান্ধদের সহিত মধ্যম অপরাধীর এবং সাধারণ অন্বর্দের সহিত অভ্যাস 
অপরাধীদের তুলনা! কর! চলে।] 

এই ত্রিবিধ অপরাধীদের উহাদের গুণানুসারে আমি বহু বিভাগে ও 
উপবিভীগে বিভক্ত করেছি। অধিকন্তু অপরাধী ও অপস্পৃহাকে আমি 
লগ্বালস্বি ও আড়াআড়ি দুই প্রকার ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রাথমিক. 
ও প্রকৃত বা পুরাতন, সক্রিয় ও নিক্ষিয়, শেণিতাত্বক ও সাম্পত্তিক, 
ইত্যাদি। ইহাদের বহু উপবিভাগও পুস্তকে দেখানো হয়েছে। উহাদের 
বিষক্ব-বস্ত্ব আমার নিজন্থ স্ৃষ্টি। 

এই অপরাধ-স্পৃহার সহিত স্ত্রী-বীজ বা 0%৪. এবং সৎপ্রেরণার সহিত . 
পুংশ্বীজ বাঁ 90০770এর তুলনা করা চলে। পৃথিবীর প্রথম জীব ছিল 
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স্্রী। পরে এই স্ত্ী-বীজ হতে পুংবীজের হাটি হয়। পুং-বীজ 
স্্রীবীজেরই সুগম অংখ মাত্র। পরে এই স্ত্রী-বীজ ও পুংশ্বীজের মিশ্রণে 
উন্নততর জীবের সৃষ্টি হয়। অনুরূপ ভাবে পৃথিবীর আদিম স্পৃহ৷ ছিল 
অপরাঁধ-স্পৃহা। সৎ প্রেরণ! মান্য পরবর্তীকালে সভ্যতার সহিত লাভ 
করে। বন্ততঃ পক্ষে অপরাধ-স্পৃহা হতেই সৎ প্রেরণার স্থষ্টি হয়েছে, 
যেমন করে বিষ (স্বল্প মাত্রায়) হতে অমৃতের ব| ওষধের হৃষ্টি হয়ে থাকে। 
পরবর্তী কালে এই অপম্পৃহা ও সৎ প্রেরণার সংঘাতের কারণে মানুষ 
সভ্যতার পথে আরও এগিয়ে গিয়েছে । স্ত্রী-বীজ ক্ষেপে ক্ষেপে ও 
নির্দিষ্ট সংখ্যায় জন্মায় এবং উহ! পঞ্চাশ বৎসর উর্দের স্ত্রীলোকের মধ্যে 
গ্রারই জাত হয় না। অপর দিকে পুং-বীজ সাবলীল ভাবে অফুরন্ত 
সংখ্যায় একশত বতমর বয়স্ক মানুষের মধ্যেও জাত হয়ে থাকে । অন্করূপ 
ভাবে অপস্পৃা ক্ষেপে ক্ষেপে জন্মায় এবং উহার মধ্যে অপরাধ-বিরাম বা 
[0010 176752] দেখা যায় । এই জন্য বনু প্রকৃত অপরাধীও মধ্যে 
মধ্যে অপকর্ম হতে বিরত থেকেছে । পঞ্চাশ বৎসর উর বয়স্ক 
অপরাধী আমরা কম সংখ্যায় দেখে থাকি। অপরদিকে সৎ প্রেরণা 
অবলীলাক্রমে অফুরস্ত ভাবে জন্মাতে পারে এবং উহ! শত বৎসর বয়স্ক 
মানুষদের মধ্যেও সমান ভাবে দেখ! গিয়ে থাকে । আমর! অশীতি বৎসর 
বয়স্ক বহু রাষ্ট্রবিদ রাষ্পতি দেখেছি কিন্তু এ বয়সের একজনও ডাকাত 
সর্দীরের সন্ধান পাই ন!। 

[ আমার এই নিজস্ব মতবাদটী কেবল মাত্র প্রকৃত অপরাধীদের 
সম্পর্কে প্রযোজ্য, প্রাথমিক অপরাধী সন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারথ 
প্রাথমিক অপরাধীদের ম্বভাব চরিত্র বহুলাংশে নিরপরাধী মান্থষের মত 
হয়ে থাকে । এই জন্ত আঁমি অপরাধীদের যেমন লম্াল্থি ভাবে বিভদ্ক 
করেছি, উছীদের আড়াআড়ি ভাবেও বিভক্ত করেছি । (প্রাথমিক ও 
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প্রকৃত” এই দুইচী উহাদের লগ্ষালগ্ছি বিভাগ এবং "্বভাঁব ও অভ্যাস+ইত্যাছি 
এদের আড়াআড়ি বিভাগ । ] 

অপরাধের উপশ্রেণী সকল আমার নিজন্ব আবিষ্কার । এই উপশ্রেণী 
সমূহের মধ্যে যৌনজ ও অযৌনজ, নিক্রিয় ও সক্রিয় অপস্পৃহী এবং 
উহ্হার উপশ্রেণী, ভ্রব্য-্পৃহা ও শোঁণিত-ম্পৃহা' উত্লেখযোগ্য । এই 
স্বগ্ধ শোণিত-স্পৃহার প্ররুত তাৎপর্য এবং ইহা কিরূপে অপকর্ম 
নিয়ন্ত্রিত করে তাহা পুন্তকে বিশদ-ভাবে বুঝানো হয়েছে। এই সকল 
তথ্যের উপর নির্ভর করে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি উপশ্রেণী আমি সৃষ্টি 
করেছি। 


স্বভ1ব রা ছা 


| 
নিষ্ছিয় সক্রিয় 
ূ | | 
শোপিতাত্বক | সাম্পত্তিক সাম্পন্তিক | শোঁণিতাত্বক 
শোণিত সাম্পত্তিক শোঁণিত সাম্পান্তক 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £-যার! অপকার্যে ব্যক্তি বা ভ্রব্যার্দির উপর বল- 
প্রয়োগ করে তাদেব বলা! ভয্প সক্রিয়; যথা_ খুন, জখম, ছুয়ার ভাঙা, 
তালাতোড়া, রাঁহাজানি ইত্যাদি । এবং যাঁরা অপকর্মের সময় বস্ত বা 
ব্যক্তির উপর আঘাত ছানেনি তাদের বলে নিষ্রিযনঃ যখা_পকেটমার, 
সাধারণ চুরি, গ্রবঞ্চন! ইত্যাদি ইছাঁদের উপবিভাগের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাথা! ও কার্যাক্রণ সম্বন্ধে মূল পুস্তকে বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে। 

আমি আরও দেখিয়েছি আদিম শোপিত-পাঁন-ম্পৃহা কিদ্ূপে আজও 
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পর্যাস্ত আমাদের প্রতিট কা্ধ্য নিয়ন্ত্রিত করে। পূর্বেবোর শোধিত-পান- 
স্পৃহা আজিকার দিনে শোণিত-দর্শন-স্পৃহাতে রূপান্তরিত হয়েছে, 
এই যা। এইস্পৃহা মানুষের ক্ষতি করার ইচ্ছার মধ্যেও রূপাস্তক্সিত 
ভয়েছে। এর মধ্যে অপরাধী মানুষ আদিম মানুষের গ্যায় এক দানবীক়্ 
আনন্দ উপভোগ করে থাকে । এই একই কারণে ছুই ব্যক্তিকে মারামারি 
করতে দেখলে আজও বহু লোক ত! দেখবার জঙ্তে ছুটে এসে থাকে। 
আমি আরও দেখিয়েছি যে সভ্য মানুষ আজও অপরাধীদের গ্রতি সহান- 
ভূতিশীল। এই জন্তে তাঁরা আজও প্রখ্যাত অপরাধীর কাহিনী শুনে আনন্দে 
অধীর হয়ে পড়ে, এমন কি এদের কেহ কেহ পুলিশ হেপাজতি হতে 
পথিমধ্যে অপরাধীদের উদ্ধার করে এক বিমল আনন্দ পেয়ে থাকে । 

কোঁনও অপরাধী মারপিট ও বলপ্রয়োগ ভালবাসে । এদের কারও 
কারও লক্ষ্য থাকে শুধু সম্পত্তির উপর। কেহ কেহ আবার মারপিট 
ও দ্রব্যাপহরণ একত্রে সমাধা করে থাকে । এইজন্ত এই অপম্প্হাকেও 
আমি বিবিধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছি । কারও কারও এই অপম্পূহা 
মাত্র দিবাভাগে এসেছে, কারও কারও তা এসেছে কেবল মাত্র রান্রি- 
কালে। এইজন্য আমর! রাত্রের ও দিনের চোর পৃথক দেখে থাকি। 
কোনও এক গ্যাংলো চোর আমার্কে বলেছিল, দিন হচ্ছে কাজ করার 
জন্যে এবং রাত্রি হচ্ছে স্ফৃত্তি করার জন্যে, তাই আমি কেবলমাত্র 
দিনেই চুরি করি। অপর এক দ্িবাচোর আমাকে বলেছিল, বছ 
স্থযোগ সত্বেও ঝ্লাত্রে 'াঁমার চুরি করার প্রবৃত্তি এলো না । এছাড়া 
যৌনন্ধ ও অযৌনজ অপরাধীরাও আলাদ! হয়ে থাকে। কামস্পৃহা ও 
দ্রব্যস্পৃহ! কদাচ একত্রে এসেছে। 

অপরাধীদের মধ্যে চারটা বিশেষ বৃত্তি, বথা--নিটুরতা দাম্তিকতা, 
ভাবগ্রবণত! ও অলসতা, স্ুলনূপে দেখা যায়ঃ কোনও কোনও বুরোঁপীয় 
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পণ্ডিত এই জম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আদি ইহ! আলোচন। 
ঝরেছি ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে । উপরদ্ধ আঙি ইহাও 
দেখিয়েছি যে এই বৃত্তি চতুই্ট় প্রকৃত অপবাঁধের মনের পথে যথাক্রমে উঠা- 
নামা করে। উহার! কখনও থাকে অলস, কখনও থাকে নিষ্ঠুর, কখনও 
থাকে দ্াস্তিকঃ কখনও থাকে ভাবগ্রবগ । এই ভাবপ্রবণ অবস্থায় থাকা- 
কালীন 'অপরাধীয়া অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছে। কৃত্রিম 
উপায়েও এদের ভাবপ্রবণ অবস্থায় আনল! সম্ভব । এদের এই মনের পথে 
উঠা-নামা সাবধানে লক্ষ্য করে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি । দাস্তিক 
অবস্থায় থাঁকা-কালে যে ব্যক্তি গাল পাডে, সেই ব্যক্তিই ভাবগ্রব অবস্থায় 
চোরাই দ্রব্যের সন্ধীন আমাকে বলে দিষেছে । অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্র 
এই নূতন জ্ঞান রক্ষীমহলেব অশেষ উপকার সাঁধন করবে । আমি আরও 
দেখিয়েছি যে নিঠুর অবস্থায় থাকাকালীন অপরাধীবা অপরাধ করে, বন্দী 
অবস্থায় উষ্ভাতে অপাঁবক হযে তারা গাল দেষ মাথা খুঁড়ে ঝা বেগে 
পলাধনে তৎপব হয়। 

এ ছণডা আমি আরও দেখিয়েছি যে দেহের ন্যায় মনেরও ক্রম- 
বিকাশ হয়েছে । আদিম মানুষ প্রথমে মাত্র কয়েকটী বাক্যের সাহায্যে 
কথোপকথন কাঁধ্য সমাধ! করতো৷ | এক্ষণে ত্র কয়েকটা শব ম্পিলটু আপ. 
ব1 বন্ধ! বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ ভাব প্রকাঁশের জন্য বহু শব্দের হ্ছষ্টি করেছে। 
অনুরূপ ভাবে নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতা, ভাবপ্রবণত। ও পরে স্থ& প্রেমবৃত্তির 
অন্তর্গত প্রতিটা বৃত্তি বুভাগে বিভক্ত হয়ে প্রেমবৃত্তিগ্রন্থত স্থববিচারিতা, 
লোকহিতৈষিতা। প্রভৃতি, ভাববৃত্তিপ্রহ্থত দয়ামায়া; সহাম্থৃভৃতি প্রভৃতি 
এবং সুক্ধবৃত্তি ও দস্তবৃত্তিগ্রন্থত অহমিকা, আত্মস্তরিতা প্রভৃতি ও 
নিটুরবৃ্তিগ্রহথত জিখাংলা, জুরতা! প্রভৃতি পুলবৃত্তির স্থষ্টি করে খাকে। এই 
সম্পর্কে আমি আরও দেখিয়েছি যে অত্যধিক অপম্পৃহার আগমন ৰা 
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অন্ত কোমও কারণে এই সকল বহুধ! বিভ্ বৃত্তিকে পুনরায় একত্রিত করে 
পূর্বের চ্যায় বুতি চতুষ্টয়ে পর্যবেশিত করে দিতে পাঁরে। সাধারণ ভাবে 
আমার মতে সতপ্রেরণা এই সকল বৃত্তিকে বুধ! বিভক্ত ও নুল্ম হতে অতি 
নুঙ্ম করে দেয় এবং অপম্পূহা উহাদের একব্রিত করে উহাদের সংখ্যা 
কমিয়ে এনে উহাদের স্কুল হতে স্লতর করে দিতে পারে। প্রথমে আমি 
মনে করেছিলাম যে ইহা রোগগ্রন্থত, কিন্তু উভয় শ্রেণীর গ্রকৃতিগত 
পার্থক্য হতে বুঝি যে তা নয় । আমি এও প্রমাণ করেছি যে অপম্পৃহ! 
মান্তুষের সুঙ্ষাবৃত্তি সমূহকে দুর্বল এবং উহাদের স্ুলবৃত্বি সমূহকে সবল 
করে দেয় এবং অনুরূপ ভাবে সতপ্রেরণ! মানুষের সুঙ্বৃত্তি সমুধকে সবল 
ও উহাদের স্কুলবৃত্তি সমূহকে দুর্বল করে তোলে । এই জন্য অপকর্ম গুল- 
বৃত্তিপ্রহত এবং সৎকার্ধ্য সঙ্বৃত্তিগ্রন্থত হয়ে থাকে। 

উপরোক্ত তথ্যের এবং অপম্পৃহার উপর নির্ভর করে আমি এক 
অভিনব অপরাধ-চিকিৎসার কথাও বলেছি। এই প্রণালীতে চিকিৎস! 
করে আমি বহু অপরাধীকে নিরাময় করতেও সক্ষম হয়েছি। নিম্নোক্ত 
কয়টী গ্থা হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা ষাঁবে। 

(১) অপকর্ম মানুষের হ্ঙ্ষবৃত্তিপ্রন্থত এবং সৎকর্ম গুলবৃত্ভি- 
প্রন্থত হয়ে থাকে। এই জন্য অন্য উপায়ে উহাদের হুল্মবৃতি সমূহকে 
সতেজ করে অপরাধীকে নিরপরাধী কর] বাঁয়। গীতবাদ্ধ ও কলা- 
বিদ্যা সুক্বৃত্িগ্রন্থত হয়ে থাকে। এই সকল বিষয়ে অপরাধীদের 
আক্ুষ্ট করলে তাদের নুল্সবৃত্তি সমূহ এমনিই সতেজ হয়ে উঠবে এবং 
সেই অনুপাতে ভাদের গ্ুলবৃত্তির গ্থলত| যাবে কমে। এই উপান্ে 
ধীরে ধীরে তাঁরা নিরপরাধী হয়ে উঠবে। 

(২) আমি এই পুস্তকে অপরাধীদের অপর কয়েকটা দৌষ, যথা” 
অলদত। এবং নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তার কথ! বলেছি। অপরাধীদের 
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ইন্ধিরবোধ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমি বগেছি যে জাসবিক। 
বা অন্ত কোনও কারণে উহাদের কষ্টবোধ অত্যন্ত কম। 
এ ছাড়া এর কখনও দীর্ঘকাল বা! একটানা কাযকর্নে অভ্যন্ত নয়। 
অপরাধীদের নিরাময় করার জন্যে তাদের সমুচিত পারিশ্রমিক সহ 
চাক্ষা কুটিরশিল্পে বা কৃষিকার্ষো নিয়োগ করা যেতে পারে। এদের 
মধ্যে এ সকল বস্তর মালিকানা বোধ জাগ্রত করতে পারলে আরো 
ভালো। এই ভাবে তাদ্দের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ফিরে আসবে এবং 
নৈতিক অসাঁড়ত। বিদুরিত হবে। এই জন্যে এদের দিতে হবে সমুচিত 
পারিশ্রমিক এবং সমান সংব্যবহার। এই ভাবে বহুক্ষণ যাবৎ একটানা 
কাধক্মে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হলে তাদের কণ্্ীলমতা। এমনিই বিদ্রিত 
ভয়ে যাবে। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্ধ্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান 
ও খেলাধুলা প্রভৃতি দ্বারা তাদের দৈহিক অসাড়তা বিদুরিত করে 
এদের কষ্টবোধ ফিরিয়ে আন! সম্ভব । বাদাম ও বেসনবাটা, কীঁচ। 
ছধ ও সর দ্বাবা গাত্র মার্জন করেও শ্বভাব ও রোগী-অপরণধীদের 
নিরাময় করা ঘায়। দেহ থাছ্য গ্রহণ করে শুধু মুখবিবর দিয়ে নয়, 
চ্মকোষ দিয়েও তা৷ তাঁর করে। এরদ্বার! চর্্মকোষ সকল প্রত্যক্ষরূপে 
আহার পেয়ে সতেজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । 

(৩) আমর! দেখেছি যে অপম্পৃহ! জাঁত ও আগত হওয়ার জন্টে 
মান্য অপকর্ম করে থাকে । আমি মান্গষের এই ম্বাভাবিক অপন্পুহা 
কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে বা উহা নানা উপায়ে 
নিফাশিত করে বু অপরাধীকে নিরপরাধী করেছি। আমি দেখেছি 
যে একজন পাকা চোর ইনফরমার বেনে কিছুকাল চোর ধরার কার্যে 
নিমুক্ত খাকলে দে আর চুরি করতে পাবেনি। চোঁর ধরার কাে 
যেমন অপস্পৃহ। প্রকারাস্তরে নির্গত হয় তেমনি উহাতে কিছুটা আদর্দও 
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থাকে । আমি দেখিয়েছি যে অপরাধ মাত্রই আদর্শবিহীঘ। উচাতে 
আদর্শ আসামান্র অপরাধী নিরপরাধী হতে বাধ্য। একজন অপরাধীকে 
দিষে দানধ্যান করালেও এই কারণে সফল ফলে থাকে। 

[ অপবাধীদের মধ্যে দৈব, অভ্যাস, মধ্যম ও ব্বভাঁব অপরাধী আছে। 
এই জন্য এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের চিকিৎস! পদ্ধতিও এক এক প্রকার 
হয়ে থাকে। দৃষ্টস্ত স্বরূপ শ্বভাব অপবাধীদের চিকিৎস! একমাত্র ক্নায়ুর 
উপর কার্যকরী উষধ, পর্য্যাপ্ত ঘুমের উদ্রেক, পর্যায়ক্রমে গরম ও 
ঠাণ্ডা জলে ন্নান ও নিয়মিত ম্যাসাঁজ দ্বারা কর! যেতে পারে । ] 

এইবার অপস্পৃহা নিষ্ফাশন কবে দিয়ে কি করে মানুষকে নিরপরাধী 
করা যায়, সেই সম্পর্কে আবও আলোচনা করা যাক। আমি দেখেছি 
যে ভূমির অধিকারী হাঁলচাঁষধী সে কদাচ অপরাধ করে থাকে ঝ! 
তা সেআদপেই করে না। এই জন্য কৃষি গ্রধান অঞ্চলে অপরাধের 
স"খা। কম। অপবাধের সংখ্যা বাডে উদ্যোগ-শিল্লের প্রসারের সহিত। 
সাধারণতঃ শ্রমিক এবং কদাচিত ভূমি্তীন চাষী মজছুরদের অপরাধ 
করতে দেখ! গিয়েছে । এব একটা কারণ এই যে ভূমির অধিকারী হাল" 
চাঁধীর আত্মসন্মীনবোধ এমনিই এসে যায়ঃ কাবণ সে বাহিরের কারো 
তাল্দোর নয়। এ ছাড়া সে তাব অবচেতন মনে শশস্ত অপহরণ করে 
যা ধবিত্রীর বুক হতে। এই ভাবে সে তার অস্তণিহিত আদিম অপম্পৃহার 
শনৈঃ শনৈঃ নিফাশন ঘটিয়ে অপরাধ-বিমুখ হযে থাকে । এ ছাঁড। আপন 
পরিবেশে সে স্বাধীন, সন্তষ্ঠ এবং অসৎসঙ্গ তাঁরা কদাচিত কবে থাকে। 

অপরদিকে শ্রগিকদেব অবস্থা ঠিক বিপরীত। অধিকন্ত তারা 
অবচেতন মনে ভাবে যে তাদের কষ্টার্জিত দ্রব্য ও শর অপরে 
অপহরণ করছে। এছাড1 পারিবাবিক পরিবেশ হতে দূরে থাকায় 
তার! প্রতিদিন নৈতিক অপাডতা৷ অঞ্জন করে থাকে। 
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" এই কারণে অপরাধীকে নিষপরাধী করে পুনর্বাসন করার জন্তে তাদের 
প্রবশিয্ে নিযুক্ত করলে ফল হবে ধিপরীত। তাঁদের প্রত্যেককে ভূমির 
মালিক করে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করতে হবে, শিল্পাঞ্চল হতে তাঁদের বহু 
দুরে নিয়ে গিয়ে। পরিসংখ্যা হতে দেখা গিয়েছে যে ভূমির অধিকারী 
কৃষকদের মধ্যে অতি হ্ল্প সংখ্যক ভূমিহীন চাষী ও কুটিবশিল্পীর মধ্যে 
মধ্যম সংখ্যক এবং উদ্যোগশিল্লী বস্তিবাসীদের মতো! অত্যধিক সংখ্যক 
অপরাধী জাত হয়েছে। 

আঁমি সর্বপ্রথম আমার এই পুম্তকে ভারতীয় অপরাধী সমাজ জন্বন্ধে 
আলোচনা করেছি। ভারতীয় অপরাধ সমাজ কতকট হিন্দু-সমা্ের অন্ধু- 
করণে গঠিত। এইখানে খুনে ডাকাতরা সর্বাধিক সম্মান পাঁয়। এরা 
হচ্ছে অপরাধী সমাজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ইহার পর যথাক্রমে তালাতোড, 
সাধারণ চোর প্রবঞ্চক, ছি'চকে প্রভৃতিদের স্বান। অপরাধ নিয়েই 
অপরাধী সমাজ, কিন্ত এদেরও মধ্যে অপরাধ আছে। বিশ্বাসঘাতকতা 
এবং বলাৎকারকে প্রকৃত অপরাধীরা অন্তবের সহিত ঘৃণা করে। স্বভাব" 
অপরাধীর] শ্বতাব-বেশ্তণদের সহিত নিরাল! বস্তিতে রাক্রিধাপন করে এবং 
অভ্যাঁস-অপরাধীর! অভ্যাস-বেশ্ঠাদের সহিত কোঠ! বাড়ীতে রাত্রিযাপন 
করে থাকে। এই বিশেষ সত্য অগ্ঠধাবন করে অপরাধীর শ্বরূপ বুঝে 
তাদের ষথাবথ স্থানে সন্ধান কর! উচিত হবে। পুরানে। চোরের হুল্লোড়ে 
অগ্ভন্ত। ছুল্লোড় ও নেশাভাঙ করে তার! উত্তেজনা! এনে তাদের 
অন্তর্নিহিত অলসত! দূর করে কর্তৎপর হয়। সহরের চণ্ডর আডড। 
প্রভৃতি স্থান এদের ক্লাব ঘরের কাজ করে। এই সমাজ ও তাদের শ্রেণী 
বিভাগ সম্বন্ধে বলা হযেছে । 

এরপর তুলনামূলকর্ধপে (যুরোপীয়দের সহিত ) ভারতীয় অপরাধ 
সাহিত্য ও অপরাধ দর্শন সম্বন্ধে বলা হপ্লেছে। অপরাধ লাহিত্যের 
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ক্রমবিকাশ যা আমি দেখিয়েছি ত1 একাত্তরূপে খাসা নিজন্থ ও নৃতন। 
প্রথমে জন্ত'জানোয়ারদের ডাকের অঙ্ছকরণে এই সাহিত্য হৃষ্ট হয়। 
তারপর চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে ভাষা! লিখিত হতে থাকে । এরপর 
যথাক্রমে আসে শব্দ খেউড় সঙ্কেত ও উচ্চ সাহিত্য । 

অপরাধীর! তাদের বুদ্ধিমত্তার মধ্যে বিজ্ঞানের উচ্চ জ্ঞানের পরিচয় 
দিয়ে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমি 
বিশেষ অনুসন্ধান করেছি। উহাদের এই গভীর জ্ঞানের কয়েকটি মাত্র 
নিয়ে উদ্ধৃত হলো; এই সম্পর্কে বিশ্তারিত তথ্য মূল পুস্তকে গিপিবন্ধ কর! 
হয়েছে। 

(১) পিকপকেটগণ পকেট মারার সময় ভান হাতের বাছ দ্বার! 
ঈপ্সিত ব্যক্তিকে জোরে ধাক্কা দের এবং তারপর বাম হাত তার বাছুর 
তল! দিয়ে সম্প্রসারিত করে পকেট হতে দ্রব্য তোলে। এই বড় ধাক্কার 
আওতায় “পকেট-মারা”ব্ূপ ছোট ধাক্ক! আদপেই অন্থডৃত হয় না। এর! 
ধাকক প্রভৃতির দ্বারা একটি পরিস্থিতির হৃষ্টি করে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সঙ্গে 
সঙ্গেই কায হাসিল করেছে । এই পরিস্থিতি তৈরীর এক সেকেওড পূর্বে 
কিংবা এক সেকেওড পরে বদি তার পকেট মারে তাহলে তার! ধরা পড়ে 
বাবে॥। এইজন্তে পকেট-মারদের মধ্যে সময়ের পরিজ্ঞান অতীব তীক্্। 
এদের স্পর্শ বোধও অত্যন্ত উগ্র। পকেটে সাদ। কাগজ বা নোট আছে 
ভা বাঁর হতে টোকা মেরেই তাঁর! বলে দিতে পারে। এদের কোনও 
কোনও সর্দীর দলবলসহ উ্রীমে উঠে হাঁত দিয়ে উপরে রড. বা ভাগ্া ধরে 
ঈপ্সিত শিকারের কাধের উপর এ হাতের বাহ ন্তত্ত করে, এইভাবে বাহুর 
ধমনীর সহিত শিকারের কাঁধের ধমনির সংযোগ স্থাপন করে রক্ত সঞ্চালন 
হতে বুঝতে চেষ্টা করে এ "শিকার? ভদ্রলোক কখন অগ্থমনন্ক হয়ে গেল, 
ই]! বুঝ! মাত্র সে ইসারায় সাথীদের জানিকে দেয় যে ভীড়ের মধ্যে কাজ 
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হাসিল করার এই উপযুক্ত সময়। এছাড়া! মাষের উতলা! ভাব লক্ষ্য 
করেও এরা বুঝে নেয়, কার কাছে বছ অর্থ আছে। এদের কেহ 
কেহ ছলনা! দ্বারা শিকারের মন অন্য কোনও বস্ত বা বিষয়ের প্রতি 
বিক্ষিপ্ত করেও আপন কায হাসিল করেছে। 

(২) পুরানো চোরের! রাত্রে নিঃশৰে গৃহে প্রবেশ করে মেয়েদের 
গা হতে গহন! চুরি করেছে। কিন্তু তার পূর্বে তার! সাবধানে লক্ষ্য করে 
কার! বিবাহিত! এবং কার! কুমারী । কুমারী মেয়েদের সম্বন্ধে তার! 
বিশেষ স্যৃবধানত! অবলম্থন করে, কারণ অনভ্যাসের কারণে এদের স্পর্শ 
মাতে এর! জেগে উঠে থাকে । বিবাহিতা মেয়েদের গলার হার প্রথমে ন। 
গুলে এরা স্বন্ধে ও গলায় ধীরে স্পর্শ করে কিছুট! গা-সইয়ে নেয়। ঘুমস্ত 
অবস্থায় এই সব মেয়েরা মনে করে উহ! বুঝি বা স্বামীর হাত। কোনও 
কোনও পুরানো! চোর সন্ধ্যা রাত্রে বাঁড়ীর মধ্যে ছোট ছোট টুকরা ইট 
ছু'ড়ে এ বাড়ীর লোকের সংখ্যা ও মেজাজ এবং স্বভাব চরিত্র বুঝে নিয়ে 
তবে রাত্রে সেখানে হান! দিয়েছে । এর! জানে যে শীতকালে প্রথম রাত্রে 
এবং গ্রীপ্মকালে শেষ রাত্রে গৃহস্থর! গাঁঢ়ভাঁবে ঘুমিয়ে পড়ে, এইজন্য এর! 
শীত গ্রীষ্ম খতৃভেদে অপকর্মের জন্ঠ বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করে থাকে । 

(৩) প্রবঞ্চকগণ প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্তে মানুষের দুর্বলতা, পছন্দীপছন্দ 
প্রয়োজন, এবং চিত্ত-প্রস্ততি সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হয়ে তাদের বাক্জাল 
বিস্তার করে। ভাক্তীররা যেমন ওষধপত্র সম্বন্ধে আগ্রহণীল হয় উকিলরা 
তেমন হয় না। এই জন্তে অপরাধীর! মানুষের ব্যক্তিগত, পেশাগত ও 
পারিবারিক চিত্ত-গ্রস্ততি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তবে প্রবঞ্চনাঁর জন্ত প্রস্তুত 
হয়েছে। 

ভারতীয় অভ্যাস-মপরাধীদের উপর ধর্মীয় বিশ্বাঘঃ স্থানীঘ জলবায়ু 
ও খাষ্ঠাধান্ঠ বিশেষরূপে কাধ্যকরী। এর! প্রারশ: ক্ষেত্রে ভার্দের 
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এই পাপের অন্ত শাস্তির প্রতীক্ষার থাকে, এই জন্ত এদের মিথ্যে করে 
কেহ জেগে পাঠালেও সেজন্য তারা ক্রোধ প্রকাশ করে ন1। তারা 
মনে করে যে তাদের পূর্ববকৃত সত্য অপরাধের প্রাপ্য শান্তিই এই মিথ্যে 
মামলায় তার! পেয়ে গিয়েছে । এজন্য কেহ তাদের নামে মিথ সাক্ষ্য 
দিলে তার! জুন্ধ না হয়ে বরং তার! তা উপভোগ করে। কিন্তু কেহ তাদের 
নিকট হতে ঘুষ গ্রহণ করে সত্য সাক্ষ্য দিলেও তারা বিশ্বাসঘাতকতার 
জন্ত তাদের ছুরি মেরে দিলেও দিতে পারে। ভারতীয় অপরাধীরা 
সাধারণত: কনসারভেটিভ, বা সনাঁতনপন্থী। যে সি'ধকাটা আরা অনন্ত- 
কাল ধরে ব্যবহার করেছে তারা ত৷ পুরানো অস্ত্র হলেও আজও তা! তারা 
পরিত্যাগ করে নি। ভারতীয় সভ্য মানুষও খধাকবেদের সময় যে লাঙ্গল 
তারা ব্যবহার করেছে তা তারা আজও পরিত্যাগ করে নি। গ্রকৃত 
অপরাধীর! ফাসিকে ভয় বরে না, কিন্ত ভল্ম কয়েদকে ভয় করে। 
জীবন-মরণ সম্বন্ধে তারা বেপরোয়া এবং জেল তাদের নিকট এক 
বিদ্াগীঠ। 

প্রাথমিক অপরাধীর! প্রকৃত অপরাধী-সমাঁজ ও সভ্য মানুষের সমাজের 
মধ্যে সংযোগের কার্য্য করে। ভারতীয় গ্রাম হতে বেশ্যাদের হ্যায় 
অপরাধীর1ও সর্ববই বিতাড়িত হয়ে গণ্গ্রাম ও পরে ছোট ছোট শহরে 
এসে আশ্রয় নেয়। পরে আরও পাকাপোক্ত হয়ে বড় বড় শহরের বস্তি 
সমূহে এসে আশ্রয় নেয় । ব্যাস্রকুলের জন্য যেমন সুন্বরবন নিরাপদ, 
ভারতীয় অপরাধীদের জন্ত তেমনি বড় বড় শহর নিরাপদ । কারণ এক" 
মাত্র এইথানেই তাদের বিরুদ্ধে 'ভারত-সুলভঃ সামাজিক প্রতিক্রিয়া কখনও 
দেখ! যায়নি। বড়ো বড়ে! শহরের পাচমেশীলী কদর্য বস্তিগুলি পরিবেশ 
অনুযায়ী অপরাধী ও বেশ্ঠা হৃষ্টির অনুকুল। এই জঙ্ শহরে বস্তি উন্নয়ন 
দ্বারাও অপরাধ নিরোধ করা সম্ভব । 
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'  বংশীনুক্রম সন্বন্ধেও পুত্তকের প্রথম খণ্ডে আমি বিস্তান্গিত গবেষণা 
'করেছি। কিন্ত ইহ! আরও অস্থসন্ধান-সাঁপেক্ষ বলে আমি মনে করি এবং 
এতে ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক । তবে এই সম্পর্কীয় অন্ুযন্ধানের আমি 
নূতন ক্ষেত্র উদুক্ত করে দিয়েছি। এই গবেষণার জন্যে আমি ভারতীষু 
অপরাধীদের একমাত্র উপনিবেশ আন্দামান দ্বীপেও কিছুকাল বাস করে 
এসেছি । এখানকার গবেষণাঁলন্ধ কয়েকটী সত্য এই সম্পর্কে আমার 
ছুই একটী মতবাদের বিশেষ সমর্থক। 

পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়-বস্ত্র সম্পর্কে আমার ম্বকীয় 
"অবদান সম্ষদ্ধে বল! হলো, এইবার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে 
বরা বাক্ষ। পুস্তকের প্রথম থণ্ডে মানুষ কেন অপরাধ করে এবং কি 
করে তাকে নিরামত্ব কর! যেতে পারে তা বল! হয়েছে, পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 
বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যা সহ মানুষ কেমন করে অপরাধ করে তা! আমি বলেছি।, 
বিবিধ অপরাধের বিবিধ ভারতীয় পদ্ধতি সমূহ উহাদের মনন্তাত্বিক কাঁরণ 
ও শ্রেণী বিভাগ সহ ইতিপূর্তে কেহ কোনও পুস্তকে স্ুসংবন্ধবূপে সঙ্কলিত 
করেনি । কিরূপে অপরাধীরা অপরাধ করে এবং কেনই বা তার] সহজে 
ধরা পড়ে না তা জান! না থাকলে অপরাধ-নিরোৌধ কিংবা অপরাধ-নির্ণয় 
কর! অনভ্ভব। আমি বিশ্বাস করি যে পুস্তকের এই থগ্টী পড়া থাকলে 
জনসাধারণের কেহ কখনও হতসর্ধ্বন্ব বা প্রবঞ্চিত হবে না। বিদ্বান ও 
বুদ্ধিমান হয়েও অসাধারণ মাঘ সাধারণ অপরাধীদের দ্বারা কির্ূপে ও 
কেন অতে। সহজে গ্রবঞ্চিত হয় তা বিস্তারিতভাবে এই থগুটীতে আমি 
আলোচন! করেছি। এই সম্পর্কে আমার নিকট প্রদত্ত একটা সাম্প্রতিক 
বিবৃতি প্রদতত হলো! | 

“এই দিন একদল ছয্নবেণী প্রবঞ্চক আমাকে তূলিয়ে অমৃক 
বিড়, গ্যা্ঘধিঙংএর আড্ডায় এনে আমাকে ঠকাতে প্রয়াস পায়, কিন্ত 


২/০ 


সৌভাগাক্রমে আপনার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডটী আমার পড়া .ছিল। 
দেখলাম পুস্তকে বগিত ঘটনার সহিত এই ঘটনাটা হ্বাছ নিলে যাচ্ছে। 
এই দেখে ছুতায় নাতায় এ স্থান হতে সরে পড়েই আপনার নিকট এসে 
বিবৃতি দিচ্ছি।” 

উপরোক্ত রূপে বহু ব্যক্তি পালিয়ে এসে জানিয়েছে যে এ পুস্তক- 
খানি না পড়। থাকলে তার! এ দিন নিশ্চয় হৃতসর্ধন্থ ব| গ্রবঞ্চিত হতো | 
এই পুস্তকে আমি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ প্রবঞ্চনার এবং অন্তান্ত অপরাধের 
যাবতীয় গ্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা! করেছি 
যাতে মানুষের চোখের সামনে উহাদের প্রতিটা পদ্ধতি সদাসর্বদা ভেসে 
উঠতে পারে। ব্যাঙ্কফ্রড মামলার অন্তর্নিহিত মনম্তত্ব ইতিপূর্বে অপর 
কেহই আবিষার করে নি। ইহা আমার গবেষণালন্ধ নিজস্ব অবদান। 
এ*্ছাড়া ভারতীয় চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চন! প্রভৃতির পুরাতন ও নৃতন এবং 
প্রাচীনতম ( এতিহাসিক ) অপপন্ধতি সমূহ) উহাদের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা ও মৌলিক তথ্য সহ এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদন্ূপে 
আমিই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেছি। অপরাধীদের ব্যবহৃত ও আবিষ্কৃত 
বিবিধ বৈজ্ঞানিক পন্থা যন্ত্রপাতি, তাদের বিবিধ-পরিভাষ। এবং শিকারমস্ঠ 
মানুষের মনের বিভিম্ন অবস্থা! ও উহাদের নাম ব| আমি অপরাধীদের 
নিকট হতে জেনেছি তাঁ”ও বিষ্তারিত ভাবে পুস্তকের এই থণ্ডে বিবৃত 
করা হয়েছে। 

পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় থণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার 
উহ্নার তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলবো । দ্বিতীয় খণ্ডে অযৌনজ্গ 
গঅপরাধ-পদ্ধতি এবং তৃতীয় খণ্ডে যৌন অপরাধ-পন্ধতি সম্বন্ধে বল! 
হয়েছে। নারী ঘটিত অপরাধ ছুই প্রকারের, যথা--(১) ইচ্ছাকৃত এবং 
(২) অনিচ্ছারুত। নারীর সহযোগিতায় যে অপরাধ তার উপর সংঘটিত 
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ছয় তাঁকে বলে ইচ্ছাকৃত অপরাধ । আমি এই উভন্ন অপরাধের ভারতীয় 
'আগপদ্ধতিসমূহ সর্বপ্রথম সম্কলিত ও লিপিবন্ধ করেছি পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে। 

একজন সাধবী স্ত্রী, স্নেহপ্রবণ মাতা বা ধর্প্রবণ কুলনারী অকারণে 
কেন বিপথগামী হয় তা আজ স্যোগ বহুল বর্তমান সমাঞ্জের বিবেচ্য 
বিষয় | পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বণিত নারীর মন বিশ্লেষণ পন্থাটী একান্ত 
রূপে আমার নিজন্ব অভিজ্ঞতা গ্রহ্থত। এই অভিজ্ঞতা আমি বহু নাঁরী- 
হরণ ও বাাভিচার সংক্রান্ত মামলা! তাাত্তকালে অর্জন করতে পেরেছি। 
বর্তমান ভারতীয় নারীর নিজম্ব মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত ন! হলে তাদের 
 স্থুপথে ফিরিয়ে আন। অনন্তব । ভুলে গেলে চলবে না যে কেবলমাত্র 
নারীকে উদ্ধার করে এনেই রক্ষীদের সকল কর্ভবোর শেষ হয় না, তাদের 
অপর কর্তব্য হওয়! উচিত এঁ সকল নাঁরীকে তাঁদের সপরিবারে ও সপরি- 
বেশে পুনঃসংস্থাপিত করা তা না হলে অচিরে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা 
ভেঙে পড়বে । 

এই খণ্ডে আমি প্রেমকে সুগার কোটেড কুইনাইনের সঙ্গে তুলনা 
করেছি, অর্থাৎ ভিতরে থাকে যৌনবোধ, উপরে থাকে প্রেম। ভালবাস! 
কোনও বান্ধবী, বৌদ্দি বা স্ত্রী যার উপরই হউক না কেন উহাদের ষ! কিছু 
তফাৎ ত! গুরুত্বের, বিষয়বস্তর নয় । কি ভাবে নির্দোষ মেলামেশা যৌন- 
প্রেমে রূপান্তরিত হয় তা এই পুস্তকে আমি বলেছি। পর পৃষ্ঠার 
তালিকাটা হতে বক্তব্য বিষয়টা বুঝা যাবে। 

গুরুকে জনৈকা নারী ভক্তি করে। পরে ইহা নেমে আসে শ্রন্ধায়। 
শিক্ষক ও ছাত্রী এইখানে আরম্ভ করে শ্রদ্ধা” হতে । অধিক মেলামেশ। 
এদের নামিয়ে আনে ভালবাসায় | বন্ধু ও বান্ধবী কিংবা সহপাঠি ও 
সহপাঠিনীর সম্পর্ এইথানে আরম্ভ হয়। পরে এই ভালবাস! ধীরে ধীরে 
নেমে আষে যৌন সম্পর্কীয় প্রেমে । 
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উপর হতে নামার ন্যায় নিম্ন হতেও ইহা! উপরে উঠে। একটি গরীব 
কুর়পা মেয়ের প্রতি মানুষের প্রথমে অনুকম্পা আসে । সেব। স্বাবা 
এ মেয়েটি'শনৈ: শনৈঃ ভঙ্ীপ্রতিম “ল্নেহের পর্যায়ে উঠে আসতে পারে। 
এরপর অধিক মেলামেশ! বন্ধুন্থুলভ ভালাবাসায় এবং আরও পরে যৌন- 
প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে যাঁয়। অন্রূপভাবে ছুই পার্খ হতেও মানুষ শনৈঃ 
শনৈঃ প্রেমরূপ কেন্দ্রে উপনীত হতে পাঁরে। 

বিবিধ কারণে ভত্র নারীর! গৃহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, বথা--(১) 
যৌন ভাঁড়না, (২) হিষ্রিয়। রোগ, (৩) উদ্ম।দনা, (৪) প্রেম--(ক) গুণগত ও 
(খ) ব্যক্তিগত । এমন বু কুমারী আছে যারা একপ্রকার প্রচ্ছর হিষ্রিয়! 
রোগে ভূগে থাকে । এই রোগের এক একটি বিশেষ পির্লিয়ডও আছে । 
যথা--নয় দিন, একুশ দিন, একান্ন দিন, একানব্বই দিন ইত্যাদি। এই 
পিরিয়ড, ব। ক্ষণ উত্তীর্ণ হলেই তার! নিরাময় হয়ে ধায়। এই জময় এদের 
কোনও এক ব্যক্তির বা বন্তর উপর অত্যধিক বেক দেখা বায়। এই 
সমদ্ব এর| নৈতিক অসাড়তায় আচ্ছন্ন হয়। এই সঙয় এরা নির্লজ্জ ও 
মিথ্যা অভিযোগ পিতা, মাতা; ভাই, মামা-অর্থাৎ যে কেহ তাঁকে বাধ! 
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দেবে, তার বিরুদ্ধে তা! দায়ের করেছে । যে মেয়ে মুখ তুলে কাউর সঙ্গে 
কথা কয়নি সে এই সময় মুখরা হয়ে বেগে পলায়নপর হয় কিংবা বাধা 
পেয়ে অসহায় ভাবে নেতিয়ে পড়ে। উদ্ধার করে এনে এদের এই 
“পিরিয়ড”টুকু অতিবাহিত হওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে আটকে রাখিলে সে 
অচিরে নিরাময় হবে । 

যদি বুঝা যায় যে রী কগ্তা কোনও রোগে ভূগছে না, সত্যই তার 
আকাঙ্ছা। প্রেমগত, তাঁ?হলে বিষয়বস্তু অনুধাবন করে বুঝে নিতে হবে যে এ 
প্রেমব্যক্তিগত না উহা! গুণগত । কোনও একটা মেয়ের মন হয়তো চেয়েছে 
এমন একটা পাত্র ষে দীর্ঘকায় উজ্জল গাত্রবর্ণ, ৫** শত টাকা বেতন, এম্‌ 
এ পাশ, গাড়ী আছে, বাড়ী আছে। এই সকল এক একটা গুণ যা সে 
মনে মনে কল্পনা করে অবচেতন মনে পুষে রেখেছে। এখন যদি সে এর 
সকল ১০ বা ১২টী গুণের মধ্যে আটটার সন্ধানও কাঁউর মধ্যে পায় বা তা 
সে পেম্নেছে বলে বিশ্বা করে, তা*হলে অচিরে সে প্র পাত্রের উপর আকুষ্ট 
হবে। এই প্রেম অতি সহজে গড়ে উঠে এবং ভাঙেও অতি সহজে । 
এইথানে আরও অধিক সংখ্যক ঁ গুণসম্পন্ন অপর কোনও যুবকের কথা 
বলে, কিংবা এ ব্যক্তির এ সকল গুণ নেই এই কথ! এ নারীকে বুঝিয়ে 
তার প্রতি তাকে বিরূপ কয়ে তোলা সম্ভব। 

যদি বুঝ! যায় তার প্র প্রেম গুণগত নয়, উহা ব্যক্তিগত, তাঁ"ছলে নানা 
ছলে ও কৌশলে এ নারীর মধ্যে এনে দিতে হবে তার প্রতি তার 
অবিশ্বাস ও ত্বণা। তাঁকে এই সম্পর্কে বুঝিয়ে দ্রিতে হবে যে সে তাকে 
ঠকিয্বেছে এবং সে অস্নুরূপভাবে অন্ান্তি বহু নারীর প্রতিও আক 
ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে এ নারী তার গুণ দেখে আকৃষ্ট হন্নি। আগলে 
সে মান্ুষটাকেই ভালোবেসে ফেলেছে । এই প্রেম দীর্ঘদিন ধরে ধীরে 
ধীরে গড়ে উঠে এবং ইহ! একেবারে ভাঙ! ক্ষেত্র বিশেষে সময় সাপেক্গ। 
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সর্বোপরি এই সকল বিষয়ে সময়ের ব্যবধান উৎকৃষ্ঠতম উধধ। এই 
জন্তে সংশ্লিষ্ট ঘুবকটীকে এ নারীর ত্রিসীমানায় বহুদিন আসতে দেওয! 
উচিত হবে না। 

অপম্পৃহার ন্তায় মানুষের যৌন-স্পৃহাও এক অতি আদিম স্পৃহা । 
এই যৌন-স্পৃার কারণে লম্পট ও বেতার হৃষ্টি হয়েছে। স্বভাব বেশ্তা। 
অভ্যাস বেশ্তা। ও দৈব বেশ্তার শ্ঠায় স্বভাব লম্পট, অভ্যাস লম্পট ও দৈব 
লম্পটও দেখা গিয়েছে । আমি দেখিয়েছি, যে মেয়েরা হ্বভাব চোর হয় 
না, সেই স্থলে তার! স্বভাব বেশ্তা। হয়। এমন কি মেয়েরা অভ্যান চোর়ও 
কম ক্ষেত্রে হয়েছে। জন্তানপালনাঁদি কার্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁর 
সাধারণত: অপরাধ করে নি। উপরম্ত বেশ্টাবৃত্তি দ্বারা আরও সহজে 
অর্থোপার্জন করা সম্ভব হয়েছে । শহরে বহু বেশ্ত নারী আছে, কিন্ত 
তাদের প্রায় কেহই কোনও চুরি-চামারী করেনি। এদের মধ্যে শুধু 
দৈব চৌরই অধিক দেখা যায়। সাধারণতঃ ম্য্নের। বেশ্তা। হয় কিন্ত 
চোর ভয় না। ছুই একটা পরিবারে ভাইকে স্বভাব চোর এবং বোনকে 
ত্বভাঁব বেশ্বাও হতে দেখা গিয়েছে । তবে বজঃম্বলা অবস্থায় উত্তেজনার 
কারণে তার! মিথ্যা কথ! বলে, এমন কি সহস। অপরাধও করে থাকে । 
আঁমি কয়েকটা মেষে-চোরকে পরীক্ষা করে দেখেছি বে, তাদের মধ্যে 
নারী স্থুলভ ভাব কম এবং পুরুষালি ভাব অধিক। মনের দিক হতে 
তার! কতকাঁংশে পুরুষের হ্যায়। এই জন্ত সাধারণতঃ ১৪ বৎসরের 
নিমবরস্ক এবং ত্রিশের উর্ঘাবয়স্ক নারীদেরই আমরা অপরাধ করতে দেখেছি। 

পুস্তকের তৃতীয় থণ্ডে বধিত কয়েকটী মাত্র বিষয়বস্ত সম্বন্ধে বল! হলো 
এইবার চতুর্থ খণ্ডে বণিত বিষয্বস্ত সম্বন্ধে বলবে! । 

পুস্তকের এই থণ্ডে রাঁজনৈতিক অপরাধের মনন্তাত্বিক বিশ্লেষণ 
উহাদের বিবিধ সংঘটন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা 
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কর] হয়েছে । এগ্ছাড়া “্তাবোটেজ” মিথ্াচরণ, পেশাগত অপরাধ, 
বিবিধ শ্রমিক সলভ অপরাধ ও শ্রমিক বিভ্রাট, উহাদের ধর্মঘটের 
মনন্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধেও নৃতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহাতে আলোচনা করা 
হয়েছে। এই থণ্ডে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্বিক গবেষণা হচ্ছে 
চুকলামী ও চাটুকারিতা অপরাধ সম্পর্কীয় আলোচনা । 

পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে এই দেশের সরোগ এবং নিরোগ আত্ম- 
হত্যার মনন্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এবং কিন্ূপে এই করর্যা 
ইচ্ছ৷ হতে মাুষ অব্যাহতি পেতে পারে, সেই সন্বন্ধে বহু নৃতন তথ্য 
লিপিবদ্ধ করা! হয়েছে। এতদ্যতীত এ দেশীয় সাম্প্রদায়িক ও 
অপান্প্রদায়িক দাজাহাঙ্গামার মনন্তাত্বিক কারণ ও ইতিহাস সম্পর্কেও 
নৃতন মতবাদ প্রকাশ করা হয়েছে । এই খণ্ডে বিবিধ প্রকার দেশীয় 
ছ্যুতক্রীড়ার পদ্ধতিও একত্রে সঙ্কলিত কর! হলে এই প্রথম। এ 
ছাড়! দেশীয় পদ্ধতিতে নোট ও মুদ্রা সম্পর্কীয় জালিয়াতি এবং কিপ্ধূপে 
এ সম্পকীয় অপরাধ এদেশে সাধিত হয় তাহ! বিশদভাবে বুঝানে। 
হয়েছে। এছাড়া আবগারী অপরাধ, রাস্তাবন্দী, বিবিধ প্রকার খুন 
সম্পর্কীয় অপরাধের কাধ্যপদ্ধতির আলোচনাও এই খণ্ডে কর! 
হয়েছে । 

এইবার আমি পুস্তকের ষ্ঠ খণ্ড সন্ধে আলোচন1 করবো। এই 
পুস্তকটীতে আমিই সর্বপ্রথম বিবিধ প্রকাঁর 'পুলিশি তাস্তকে? বিজ্ঞানের 
রূপ দিয়েছি । মনন্তত্ব বিশ্লেষণ এবং তদন্তের শ্রেণীবিভাগ সহ এই 
সম্পর্কে এতে। উৎকষ্ট পুস্তক ইতিপূর্বে কেহ রচনা করেনি। এই 
নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্র ভারতীক্প পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বু নিজ কৃষ্ট 
পরিভাষা সহ আমিই প্রথম রচনা করেছি । এই পুস্তকে ব্যাধ্য। সহ 
নিম্নোক্ত রূপে পুলিশ তদস্তের শ্রেণীবিভাগ কর! হয্বেছে। 
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সহজ-তদস্ত দুরহ-তস্ত 
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এর পর নৃতন পদ্ধতিতে বিবিধ গবেষণ! দ্বার! বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে 
কিরূপে ছুর্ধহ মামলা সমৃছের কিনারা করা সম্ভব তা এই পুস্তকে 
বিশদভাবে বলা হয়েছে। এই বিবিধ পদ্থাগুলি সম্পূর্ণ রূপে নৃতন ও 
আমার নিজন্ব। আঁমি নিজে এই থণ্ডটী এই পুস্তকের শ্রেষ্ঠ খণ্ড বলে 
মনে করি। আমার মতে ইহীর প্রতিটা অংশই সমান মূল্যবান , 
ও গবেষণীলন্ধ নূতন বিষয় । এই কারণে ইহার কোনও অংশ পৃথক 
রূপে আমি আলোচন করবো না। এছাড়া এই খণ্ডে টিপ ও 
পদচিহু, পদ্ধতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বছ বিষয় সম্বন্ধে পুরাতন তথ্য সমূহের নৃতন 
পদ্থ। ও দৃষ্টি ভিতে আলোচন! কর] হয়েছে । এই থা স্বীকাধ্য যে, 
যে পদ্ধতিতে যুরোগীয় পুলিশ তাদস্ত করে থাকে, পুরাপুরি বা 
হ্বাছ সেই পদ্ধতিতে এই দেশে তদন্ত কাধ্য চালালে বিফলতা৷ 
অনিবার্ধ্য ; যেরূপ পন্থায় যুরোপে অপরাধী এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ 
কর! হয় হুবাহু সেই পদ্থা এই দেশে প্রয়োগ করলে ফল হবে 
বিপরীত। অবপ্ঠ কয়েকটা বিষয়ে উভয় দেশীয় পদ্ধতি একই প্রকার 
হয়ে থাকে। কিন্ত তা সত্বেও উহাদের আমাকে ভারতীয় ছাচে 
ঢেলে নূতন করে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। আমার মতে ভবিষ্যৎ 
ত্দস্তকারী অফিসারদের এই পুন্তকথাঁনি প্রভূত উপকারে আসবে। 

পুত্তকের ষষ্ঠ খণ্ড সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার উহার সপ্তম খণ্ড 
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সম্বন্ধে বলবো । এই খণ্ডে তদস্ত-রীতির বৈজ্ঞানিক উপায় এবং বিবিধ 
শীথ! তদন্ত-রীতি সম্থন্ধেও মৌলিক গবেষণা! করা হয়েছে । এই খণ্ডে বর্মিত 
বেনামী পত্র ও উহার তদস্ত-রীতি আমার নিজন্ব গবেষণাঁলন্ধ বিষয়। এ 
ছাড়া মোটর কলিসন) গণ্ড হত্যার প্রকার ও তদস্ত-রীতি, গুপ্তচর নিয়োগ 
প্রণালী এবং উহ্বার মনম্তত্ব পকেটমার, তালাতোড়, হত্য। প্রভৃতির 
তদস্ত-রীতির মধ্যে আমি বহু গবেষণাঁলনধ নূতন বিষয় সংযুক্ত করেছি। 
উহাদের কয়েকটা সত্য অনুধাবন করবার জগ্তে আমাকে ম্বভাব দুবৃত্তি 
জাতিদের সহিত৪ সংযোগ স্থাপন করতে হয়েছিল। আমার মতে 
গ্রেই পুস্তকথানিও ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারদের বিশেষ উপকারে 
আসবে। 

॥ পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে আমি সাধারণ, স্বাভাবিক ও অপাধারণ 
উপায়ে অপরাধ নিরোধের বিবিধ নূতন উপায় সম্বন্ধে গবেষণ! 
করেছি। এছাড়া এই খণ্ডে নিয়োগ. প্রথা জনবিক্ষোভ বিভিন্ন প্রকার 
পাহারা ও টহলের কার্য, আরক্ষবাহিনীর এবং স্বভাব দুরুর্ভ জাতির 
ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু গবেষণা করা হয়েছে। এই পুস্তকখীনিও 
আমার মতে অপরাধ নিরোধের ক্ষেত্রে দেশীয় আরক্ষবাহিনীর প্রভূত 
উপকারে আসবে । 

অপরাধ-বিজ্ঞানের সহিত সমাঁড-বিজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী সন্বন্ধ। এই 
জগ সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আমাকে বহুবিধ আঁলোচন! করতে হয়েছে। 
ভারতীয় অপরাধী, বেশ্তা ও নপুংসক এবং ভিখারী-সমাজ সম্বন্ধে বা কিছু 
আলোচনা তা একমাত্র আমিই এই পুস্তকের প্রথম থণ্ডে করেছি। পুস্তকের 
অন্তান্ত খণ্ডে ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানের এতিহাসিক দিকটী আবিষ্কার 
করবার জন্যে আমাকে এই দেশে প্রচলিত গণ-গল্প সমুহের উপর কিছুট? 
নির্ভর হতে হয়েছে। এই সকল গণ-গর্ন বা কাহিনীর মধ্যে 
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দেশ-ভেধে নাগরিকদের ব্বভাব চরিত্র, পছন্দাপগছন্দ ও স্ুখ-্ছঃথ 
প্রায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। এই গণ-গল্প সাধারণতঃ তিন প্রকারের 
হয়ে থাকে, যথা--(১) যাহা সত্য ঘটনা সম্ভৃত, (২) সত্য না হলেও 
যাহা সচরাচর ঘটে থাকে, (৩) বাহ! নিতাস্তরূপে মিথা! বা অলীক, 
কিন্ত তা এ যুগের মানুষের সরললতার পরিচায়ক । কি্পে 
এই তিনটার একটা হতে অপরটা কৈজ্ঞানিক উপায়ে বেছে নেওয়া 
সম্ভব তা'ও আমি পুস্তকের কয়েকস্থানে বর্ণনা করেছি। সামগ্িক 
উত্তেজনা ও নামাজিক প্রয়োজন এবং উহার অবস্থা ও ব্যবস্থা 
ভেদে মুখে মুখে বংশানুক্রমে গণ-গল্প সমূহ স্ষ্টি হয়ে উহা কাল- 
ক্রমে জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়। বহু ক্ষেত্রে প্রতিহাসিক সত্যের 
উপরও ইহারা প্রতিষ্ঠিত। গণ-গল্পের স্বরূপ হতে উহারা কতদ্দিন পূর্বের 
কি কারণে এবং কিরূপ সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে সই হয়েছে 
তা বলে দেওয়া সম্ভব। এই সকল গণ-গল্পের মধ্যে সমাজ যুগে যুগে 
তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে এসেছে । 

অপরাধীদের গ্রকৃতি ত্ব স্ব দেশীয় সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্ম 
বিশ্বাসের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যেতে পারে যে, 
এক শ্রেণীর ভারতীয় অপরাধীর! সর্বদাই শান্তির অপেক্ষায় থাকে। 
তাদের মিথ্যা! মামালায় ফাসিয়ে দিলে তারা রাগ বা ছুঃখ করে না। 
এই সময় তারা মনে করে যে, পূর্বতন যে সকল অপরাধের শাস্তি 
তাঁর! এড়িয়ে যেতে পেরেছে তার্দের সেই প্রাপ্য শাস্তি এইদ্িন তার! 
পেষে গেল এই ঘা । কিন্তু কোনও সাক্ষী ঘুষ থেয়ে সত্য বললেও এর! ছুরী 
মেরে দেবে | কিন্তু বস্ততান্ত্রিক ঘুরোপীয় অপরাধীরা এইরূপ ধর্মের 
মনোভাব কখনও প্রকাশ করেনি । সামাজিক কারণে আঁমরা কোন 
কোনও যুরোপীয় অপরাধীদের মধ্যে দেখি হাদয়ের গ্রসারতা এবং 
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কোনও কোনও ভারতীয় অপরাধীদের মধ্যে দেখি হাদগের উদারতা! । এই 
প্রীসারতা এবং উদারতার প্রতেদ সম্বদ্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ 
করেছি। একজন যুরোঁপীয় পকেটমার পকেট কেটে যদি অর্থলহ একটা 
জাহাজের টিকিট পায় তাহলে সে প্র টিকিটটী নিশ্রয়োজন বিধায় ঠিকানা 
পেলে হাতসর্ধন্থ ব্যক্তির, নিকট ডাকযোগে পাঠালেও পাঠাতে 
পারে। কিন্ত ভারতীয় অপরাধীর! এই ক্ষেত্রে অত শ্রম শ্বীকার ন1] করে 
নিশ্চয় উহা বিন করে দেবে। কারণ যুরোগীপ্রদের ন্যায় ভারতীয় 
পরাধীদের চিত্তের বা হৃদয়ের প্রসারতা অত বেণী নেই। অপর 
দিকে ডাকাতির সময় কেউ কেঁদে তাদের পাঁয়ে আছড়ে পড়লে ভারতীয় 
অপরাধীরা প্রত্যাগমন কালে কিছু অর্থ ও অলঙ্কার হৃতসর্ধন্থ ব্যক্তিদের 
ফারয়ে দিলেও দ্বিতে পারে, কিন্তু এইক্ষেত্রে বস্ততাস্ত্রিক যুরোীয় 
অপরাধীদের মনে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হবে না। এর কারণ এদের 
চিত্তের বা হৃদয়ের উদারতা ভারতীয় অপরাধীদের মত অত বেশী নেই। 
অর্থাৎ এদের হৃদয়ের প্রসারতা আছে, কিন্তু হৃদয়ের উদারতা! নেই। 
ভারতীয় অপরাধীরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়ে থাকে । কিন্তু 
বুরোপীয় অপরাধীরা সকল বিষয়ে পরিবর্তনের পক্ষপাতী । যে লাঙ্গল 
ভারতীয়র! খকৃবেদের যুগে ব্যবহার করেছে তা আজও তার! ব্যবহার 
করে। অনুয্ূপ ভাবে ভারতীয় অপরাধীরাও তাদের পুরাঁকালীন লৌহ 
অস্ত্র সিধকাটী পরিহার করে অন্ত কোনও উচ্চধরণের আধুনিক যন তর 
পাঁতির ব্যবহার খুব কমক্ষেত্রেই করেছে। ভুলে গেলে চলবে না যে 
যন্ত্রপাতির উপকারিতা! কেবল মাত্র উহাদের উৎকর্ষতাঁর উপরই নির্ভর করে 
না, উহ্ভার প্রকৃত উপকারিতা নির্ভর করে উহাদের ব্যবহার চাতুর্যের 
উপর। গ্ররুত আর্টিই সেই ব্যক্তি যে মাত্র স্বষ্ন সংখ্যক বা কন্েকটী 
মাত্র রেখ! বারা অধিক “এফেক্ট প্রকাশ করতে সক্ষম। এইজন্য ভারভীয় 
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অপরাধীরা সর্বদাই অতি সাধারণ বা সিম্পল (5100)5 ) হন ্পাতি 
ব্যবহারের পক্ষপাতি। যুরোপীয় অপরাধীরা তাদের যন্ত্রের উতকর্ষতার 
উপর নির্ভরণীল এবং ভারতীয় অপরাধীরা নির্ভরশীল উহাদের ব্যবহার 
চাতুর্ষ্ের উপর। 

[ভারতীয় অপরাধীর রসায়ন বিষ্ভাতেও কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ। এর! চরস, 
আফিম ও অন্তান আরক দ্বার! এমন এ বিডিও 'তৈয়ারী করেছে, য! 
ফুঁকৃলে আগুন দেখ। যায় না, কিন্ত সুল্প্রভাবে ধোঁয়া নির্গতহয়। অন্ধকারে 
ঘুমন্ত মানুষের মাথার শিয়রে বসে এই বিড়ি ফুঁকে এরা তার ধে য়ায় 
ঘুমন্ত মানুষের ঘুম গভীর করে দিতে পাঁরে। এছাড়া বিবিধ শ্রেণীর 
পিগীলিক! কিরূপে গৃছে পুষতে হয় তা?ও এর! অবগত আঁছে। এই 
পিপীলিকাঁর এক এক শ্রেণী এক এক অপরাধে এর! ব্যবহার করেছে এই 
পিগীলিক! কাহারও কাঁধে কাহারও বা গলায় অতকিতে ছেড়ে দিয়ে 
তাদের অস্থির করে তুলে সাহায্যের অছিলায় এগিয়ে এসে এরা তাদের 
অর্থ অপহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ] 

পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বণিত প্রতিটী অপরাধ পদ্ধতি আমার স্বকাঁ় 
অভিজ্ঞতা! প্রন্থত। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মান্য কেন অপরাধ করে 
তা বলা হয়েছে, পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা! হয়েছে মানুষ এ সকল কিন্ধপ 
উপায়ে বা পদ্ধতিতে সমাধা করে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের বিবিধ 
যৌনজ ও অযৌনজ পদ্ধতি উহ্াদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! সহ ইতিপূর্বে 
কেছ কখনও সঙ্কলন করেনি। এছাড়া ভারতীয় অপরাধীদের ছার! 
ব্যবহৃত বহু যন্ত্রপাতির কথ। চিত্র সহ আমি বর্ণনা করেছি। এছাড়া 
আরও বু যন্ত্রপাতি আমার নিকট সংগৃহীত আছে যাঁদের রথা এই 
পুস্তকে আমি বলিনি। 

অপন্নাধ-নির্নয়ের বৈজ্ঞানিক পন্থা সমূহ স্বত্বেও এই পুস্তকে 
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বিশেষকূপে আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ সেনা 
বাহিনীর ব্যবহারের জন্ত বহু সময় ও মেধা অপব্যয় করেছেন, 
তীরা যদদি তাদের অমোঘ শক্তির শতাংশের একাংশ বক্ষীবাহিনীর 
উপকারের জন্য নিয়োগ করেন তাহলে জগতের উপকার সাধিত হয়। 
কিন্ত এইরূপ প্রচেষ্টা তাঁরা খুব কম ক্ষেত্রেই করেছেন। বরং বক্ষী- 
কুল প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জন বিবিধ বিজ্ঞানশান্্র হতে নিজেরাই 
সম্কলন করে অপরাধ-নির্ণয় ও নিরোধ সম্পর্কে কাজে লাগাতে সচেষ্ট 
হয়েছেন। অধিকস্ত তাঁরা টিপ শাস্ত্র পদচিহ্ন শাস্্ব রূপ ছুইটী পৃথক 
শান্ধ নিজেরাই স্ট্টি করে নিয়েছেন। স্থথের বিষয় যে ভারতবর্ষে 
ভারতীয়দের দ্বারাই এই ছুইটী শান্ত গড়ে উঠেছে। চিন্বশান্ত্র সম্বন্ধে 
সুরোপীয়গণ যৎসামান্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমি তাদের 
এই জ্ঞান ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারিত করে উহার বিশেষ 
উন্নতি সাধন করেছি । এ+ছাড়া মনোবিজ্ঞানের বহুবিধ তথ্য অপরাধ- 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার পন্থা আমি নির্ণয় করে দির়েছি। 
রক্ত-বিজ্ঞান ও কেশ শাস্ত্র পুরাতন কিন্তু উহাদের প্রয়োগ কৌশল 
একান্ত রূপে আমার নিজন্ব। আমি পুলিশি তদস্তের বহু উপপ্রণালীও 
আবিফফার করে তা অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছি। 
দৃষ্টান্ত ন্বরূপ বেনামীপত্র, পশুহত্যা, অগ্রিগ্রদান, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি 
বিবিধ অপরাধের তদস্তের উপপ্রণালী সম্বন্ধে বল! যেতে পাঁরে। 

উপরোক্ত বিষয় বস্ত পুম্তকের সপ্তম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে । কিন্ত 
অপতদস্তের মূল প্রণালী সমূহ মৎকর্তুক আবিষ্কৃত হয়ে পুস্তকের ষষ্ট 
খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রন্কৃত পক্ষে এই পুস্তকটীর দ্বারা অপবাধ- 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি নৃতন এক বিজ্ঞান শাস্ত্র গড়ে তুলেছি। জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা আমার এক' নিজন্ব অবদান, এইজন্য এর 
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প্রতিটা পরিচ্ছেদ . আমি পাঠকদের পড়ে দেখতে অন্থুরোধ কর্ছি। 
এই পুস্তকের অকুস্থল গমন ও পরিদর্শন, চিহ্নাহ্ুসরণ গবেষণা তথ্য 
সংগ্রহ অনুসরণ, ওয়াচ ট্র্যাপিও, তল্লাস, প্রমাণ অংগ্রহ, কার্যকরণ 
বিবৃতি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়বস্তগুলি আমার একাস্তরূপে নিজন্ব। 

এই পুম্তক কয়ধানিতে আমি বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি 
বলা বাছলায। এই সত্য কাহিনীগুলি উপন্তাস বা গল্পের 
চেয়েও মনোরম। এই সকল কাহিনীর কয়েকটা অতি হাস্যকব। বলা 
বাছুল্য বুদ্ধিমান মানুষ সাধারণ অপরাধীদের দ্বারা হাস্যকর 
রূপেই প্রবঞ্চিত হয়। কারণ লৌভ তাদের হাস্যকর রূপে বোকা 
করে তুলে। পাছে ইহা হাসির গল্পের দামিল মনে করে কেহ 
অবিশ্বাস করে এই জন্য প্রবঞ্চিত ব্যক্তিগণ বহক্ষেত্রে ইহ! বেমালুম 
সপে গিয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও এইগুলি গল্প নয়, এইগুলি 
সত্য কাহিনী। প্রবঞ্চনা সম্পকিত কাহিনী সৃষ্টি হয় চক্র সম্মুখে, 
এইজন্ত কাহারও না কাহার দ্বারা উহা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু চুরি 
প্রভৃতি কয়েকটা গোপন কাধ্য আছে যা সামাধা হয় লোকচক্ষুর 
অস্তরালে। এই জন্য এই সকলকাহিনী আমাকে পুরানে পাপীদের 
নিকট হতে বহু আয়াসে জেনে নিতে হয়েছে । অপপদ্ধতির কায়দা 
কানুন ও মনন্তাত্বিক উপায় সম্পকিত কাহিনী এই উভঙ় শ্রেণীর 
নিকট হতে আমাকে জ্ঞাত হতে হয়েছে। তাদের নিকট হতে শ্তধু 
একটা বিবৃতি গ্রহণ করলেই হলো না, বু লিভিও কোশ্চেন দ্বারা এ 
সম্পক্ণয় আরও বহু বিষয় জেনে নেওয়ার প্রয়োঞ্জন আছে। 

উপরিউক্ত পন্থায় পুস্তকের দ্বিতীয় থণ্ডে উল্লিখিত সাধারণ ও 
অসাধারণ প্রবঞ্চনা উহাদের সংঘটন এবং মনস্তাত্বিক জ্ঞান সন্বদ্ধো 
অবহিত হতে পেরেছিলাম । এই বিশেষ জান দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত 
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আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক আখ্যান । অসাধারণ প্রবঞ্চন! সম্পর্কে পৃথিবীতে 
ইতিপূর্বে অপর কেহই আলোচনা করেন নি। অসাধারণ গ্রবঞ্চনায় 
গ্রবঞ্ক বাঝঞ্জাল ও বাক্প্রয়োগ (52825580 ) দ্বার! গ্রবঞ্চিত 
ব্যক্তির মধ্যে তার স্থপ্ত অপন্পৃহার উন্মেষ ঘটিয়ে তাঁকে বঞ্চিত করে। 
এই অবস্থায় গ্রবঞ্চিত ব্যক্তি (অপন্পৃহা জাত ও আগত হওয়ায়), 
অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যায়। 

উপরের তথ্য মাচুষের অন্তনিহিত অস্পৃহার অবস্থান প্রমাণ করে। 
তা? না হলে কৃত্রিম উপায়ে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের (সাধারণ ভাবে নং) 
অপম্পৃহ! বহিমখী করা এতো! সহজে সম্ভব হতো না। এই অপন্পৃহার 
স্তাষ্য যৌন-স্পৃহাও মানুষের এক আদিম স্পৃহা। পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে 
পরাবিষ্থা” শীর্ষক পরিচ্ছেদে কৃত্রিম উপায়ে ছুর্ব্‌ ত্ুগণ কিরূপে একজন 
সংনারীর অস্তনিহিত যৌন-স্পৃহার উদ্রেক করে উহাকে শনৈঃ শনৈঃ বহি- 
মুখী করে তাব্যাখ্যা করেছি। এই সকল পরীক্ষা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ 
করবে যে প্রতিটী মানুষের মধ্যে কম বেশী যৌন-স্পৃহাও অপস্পূহা সুপ্ত 
অবস্থায় অবস্থিত এবং যে কোনও মুহূর্তে তা জাত ও অবগত হতে পারে। 

কৃত্রিম উপায়ে যেমন এ সকল স্পৃহা জাত ও আগত হতে পারে, 
তেমনি চিকিৎস। দ্বারা উহাদের অন্তমূখী বা সুপ্ত করে দেওয়াও 
সম্ভব । অপরাধ চিকিৎসা শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ইহা বিবৃত করেছি ; 
ইহাও অপন্পৃহা অবস্থানের অপর আর একটা অকাট্য প্রমাণ! 
প্রথমে কোষ্ঠবন্ধতা, দত্ত ও গলার রোগ প্রভৃতির জগ্ত দৈহিক চিকিৎসা 
করে পরে উক্ত উপায়ে মানসিক চিকিৎসা দ্বারা আমি বছ আত্মীয় 
ও অনাতীয় অপরাধী ও অপরাধমুখী ব্যক্তিদের চিকিৎসা! করে তাদের 
নিরাময় করতে পেরেছি । যার! অপম্পৃহার অবস্থানে অবিশ্বানী তাদের 
এই জরুরী বিষয় আমি ভেবে দেখতে বলবো। 
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[ গোত্রাঙ্থক্রম অপরাধী হ্ট্টির কারণ রূপে আমি বিবৃত করেছি। 
এই গোত্রান্ ক্রমে, (256551508 ) ছুই প্রকারের । যথা-সযানপিক ও 
দৈহিক । আমি প্রমাণ করেছি যে দৈহিক গোত্রান্তক্রম অপন্বাধী 
হৃির জন্ত আদপেই দায়ী নয়। আমি আরও প্রমাণ করেছি সবে 
একমাত্র মানসিক গোত্রাচুক্রম স্বভাব অপরাধী স্যি করতে সক্ষম। 
যদিও এই দৈহিক ও মানসিক গোক্রামুক্রণ পৃথক পৃথক ভাবে বা একস 
মানুষের মধ্যে পরিদৃষ্ট হতে পারে। সাধারণ অপম্পৃহা প্রত্যেক মানুষই 
জৈব কারণে লাভ করে থাকে । ] 

* কোনও বন্ধু আমাকে বলেছেন ঘে বিজ্ঞানের পুস্তকে এতো 
বেশী গল্প উদ্ধৃত করা নার্থকত! কোথায়? এই সম্পর্কে আমার 
বক্তব্য এই যে যতই মনোরম হউক না কেন, প্ররুত পক্ষে কিন্ত 
এইগুলি আদপেই গল্প নয়। এইগুলি বিষয়বস্তু ( 7900181 ) 
বা ফ্যাক্ট মাত্র। এইফ্যাক্ট বা বিষয়বস্ত অনুধাবন করে ব| বিশ্লেষণ 
করে বিজ্ঞানের বিবিধ থিওরী তৈরী করা হয়ে থাকে। থিওরীগুলি 
তৈরী করার পর উহাতে ফিটুইন করার জন্য কাহিনীগুলি পুস্তক 
কয়টাতে সন্নিবেশিত হয়নি। বরং কাহিনীগুলি বিষয়বস্তর সহিত 
ফিট-ইন্‌ করে বলে এই নকল থিওরীর অবতারণা করা হয়েছে। যুরোপ 
ও আমেরিকার মনৌরিজ্ঞান বিভাগীয় ছাত্রদের জন্য এমন বন্ধ পাঠ্য- 
পুস্তক আছে যাতে কোনও অনুধাবন বা বিশ্লেষণ আদপেই নেই; এ 
সকল পুস্তকে কেবলমাত্র বহু কাহিনী বা ফ্যাক্ট উদ্ধত করা হয়েছে। 
এই" সকল ফ্যাক্ট হতে এ সকল দেশের ছাত্রদের আপন আপন 
ধারণীস্থ্যায়ী উহাদের বিশ্লেষণ করে থিওরী গড়ে তুলতে বল! হয়ে 
থাকে। এইজন্য আমার পুস্তক কয়টাতে অপরাধ সম্পকীয় বহু ভারতীয় 
কাহিনী বা ফ্যাক্ট আমি উদ্ধৃত করেছি। মূল কাহিনীর সহিত উহার 
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পাপানীর প্রতি গ্রশ্নোতর বিজ্ঞান সম্পক্কাঁয় অর্থবোধাত্বক। এই মকল 
'রাছিনীর কয়েকটা পাত্রপাত্রীর ব্যবহার (আচরণ) ও বচনবিন্তান 
টত্যভূত ও অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু যারা অস্বাভাবিক 
1$00012081 270 657561560 ) তাদের কাধ্যকরণ স্বাভাবিক হবেই 
বাকৈন? মনোবিজ্ঞানের তারতীয় ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য এইরূপ বহু 
বিলাতী ফ্যাক্ট সম্বলিত পুস্তক পাওয়া যায়, কিন্তু অপরাধ সম্পকাঁয় 
ভারতীয় ফ্যাক্ট সমূহ পর্যালোচনা! করতে হুলে এই পুস্তক কয়খানি 
পাঠ করা ছাড়! তাদের আর গত্যন্তর নেই। ভারতীয়'ছাত্রদ্দের পক্ষে 
অধত্তন পৃথিবী হতে বিবিধ কাহিনী বা ফ্যাক্ট সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত। 
একমাত্র তারা রক্ষীবাহিনীতে প্রবেশ করে এই* কার্য সমাধা করতে 
পারেন। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর দুরূহ জীবন যাপন তন্ন থামকা করেনই বা 
কিকরে? এই সকল বিষয় বিবেচনা ফরে ভারতীয় অপরাধ ও সমাজ 
( পুরাতন ও আধুনিক ) সম্পর্কীয় বহু কাহিনী বা ফ্যাক্ট তাদের জন্য 
আমি এই পুস্তক কয়খানিতে সংগ্রহ করে দিলাম। তাঁরা এই লকল 
ফ্যাক্ট হতে আপন আপন ধারণ! অন্গযায়ী থিওরী নিজেরাই টৈরী কবে 
নিলে আমি স্থখী হবো! 

যে কল নিজন্ব আবিষ্বীয় ও মৌলিক গবেষণা আমি মূল পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করেছি, উদ্বাইরণ ম্বক্ঈপ তাদের কয়েকটা মাজ গামি এই পরি 
চিতি পত্রে উদ্ধৃত করলাম। বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝতে হলে 
নবকয়খানি পুত্তর পাঠকরে উহার বিষয়বস্ত অনুধাবন করা প্রয়োজন । 

আমি দীঘী কর্তি' ধে আমি ভ্বারভীয় অপরাধীদের চিনেছি, 
জেনেছি, বুঝেছি ও/ভালবেমেছি। আদ্গি বিশ্বাপ করি, আমার কষ্টল্ধ 
গরেষণা একদিন গ্যাঁজের গ্রডৃত উপকারে আমবে। 


